ং 


গা-১ 


শুহুস্সস্তুভ্র 

“কবিরা নিসর্গরূপে ধর্ষের পুরোহিত । হারা জগতী- 
স্বরূণ কার্ধের ক্রম প্রদর্শন পূর্বক তৎকর্ভার সত্তা সংস্থাপন 
করেন। তাহারা মন্ত্রষ্যের নিকট ধিক ক্রি প্রণালীর 
বাথাথ্য নিরূপণ করিয়া দেন। কবিরা নীরস অস্থিনার তত্ব 
শাস্ত্রের শরীরে আত্মার সঞ্চার করত তাহাকে ঘ্বর্গীয় সৌনর্ঘে 
শোভিত করেন। তাহাদিগের উপদেশে আমরা অচেতন পদার্থ 
সকলকে সচ্তেন স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি ।”-_রঙ্গলাল 1 


হস ০১৯ 
শ্রীমন্মথনাথ গা খ 


ধা. 2১৮ ছা? 358০ ছা তাত, ৪, 


বিরচিত। 


ভ্িতীন্স খণ্ড । 
(১৮৭৫ খৃষ্টাব্ব_-১৮৮২ খুষ্টাব্) 


সপ পপ 


কলিকাতা । 
১৩২৭ বঙ্গাব। 
র্বত্ব মংরক্ষিত। মুল্য ছই টাকা মাত্র। 


প্রকাশক 
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্স 





মানসী প্রেস 
১৪এ রামতন্থ বনগুর লেন, কাঁলকাতা' 
প্রীত চন্দ্র ভট্টাচার্য বর্তৃক মুদ্রিত। 
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:.. বিজ্ঞাপন 3 


“হেমচন্ত্র_ প্রথম খণ্ডে"র বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছিল 
যে গ্রস্থথানি সম্পূর্ণ হইলে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে । 
কিন্তু কতিপয় কারণে গ্রন্থখানি তিনথ্ণ্ডে রি করাই 
বিধেয় বলিয়া মনে হইল। 

হেমচন্দ্রের কবি-জীবন তিনভাগে বিভক্ত করাই 
বোধ হয় স্বাভাবিক । প্রথম ভাগ--১৮৩৮ খু্টাব্ব 
হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্ন্ত-হেমচন্দ্রের কবি-জীবনের 
প্রভাতকাল। এই সময়ে তাহার প্রতিভার প্রথম 
বিকাশ । এই যুগের শেষভাগে--১৮৭৩ খুষ্টান্দে-_ 
কবিবর মীইকেল মধুহদন দত্তের তিরোধানের পর, 
তিনি সর্ধসন্মতিক্রমে বাঙ্গালার কবি-সিংহাসনে আরো- 
হণ করেন। 

দ্বিতীয় ভাগ--১৮৭৫ খুষ্টাব্ব হইতে ১৮৮২ খুষ্টান্ষ 
পধ্যন্ত--হেমচক্দ্রের কবি-জীবনের মধ্যাহ্ন কাল । এই 
সময়ে, অর্থাৎ 'বৃত্রসংহার প্রথম থণ্ডের প্রকাশ হইতে 
দিশমহাবিদ্যার প্রকাশকাল পর্যন্ত তাঁহার শক্তি 
সর্বোচ্চ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে__তাহার প্রতিভা-রবি 
মধ্যগগনে উপনীত হইয়াছে। 

১৮৮৩ খুষ্টান্ব হইতে হেমচন্দ্রেরে কবি-জীবনের 


1০ 


অপরাহ্ন আস্ত হইয়াছে । এই সময়ে, তাহার প্রতিভা- 
রবি অস্তাচলগামী হইয়াছে 1 পারিবারিক দুঃখ ও 
অশান্তির ঘন মেঘ তীহার প্রতিভা-স্য্যের উজ্জ্বল 
কিরণরশ্মি সম্পূর্ণভাবে প্রকাঁশিত হইতে দেয় নাই। 
হ্মচন্দ্রের শেষ-জীবনের সেই বিষাদময়ী কাতিনী 

আমরা তৃতীয় খণ্ডে লিপিবদ্ধ করিতে গ্রয়াঁস পাইব। 
বর্তমান থণ্ডেও স্থানে স্থানে লিপিগ্রমাদ ঘটিয়াছে। 

দুই একটি গুরুতর ভুল নিয়ে সংশোধিত হইল ।-- 

৪০ পুষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে উমাকালী “হিন্দুকলেজে' 
শিক্ষক্া করিয়াছিলেন। হহিন্দুকলেজের” পৰিবপ্ডে 
হহিনুক্কুল পঠিত হওয়া উচিত। ৪৩ পৃষ্ঠায় স্তর লরেন্স 
জেম্কিংন্সর উক্তি বলিয়া যাহা উদ্ধত হইনাু উহা স্তর 
লন্সেলট স্টোনের উক্তি। ২৭৭ পৃষ্ঠায় এবং ২৭৯ 
পৃায় ভেমচন্দ্রের জোষ্ঠা পুত্রঝধুর নাম হিচ্ছামযী দেবী? 
লিখিত হইয়াছে । উক্ত নামের পরিবর্তে 'কৃষ্ণমতী 
দেবী? পঠিতব্য। বৃষ্ণমতীর জননীর নাঁম ইচ্ছাময়ী। 
ইতি-_ 


১৩ কৃষ্ণরাম বসুর ছ্বীট, 
) শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ । 
কলিকাতা, ১লা ভাদ্র, ১৩২৭ 


স্কুভী পাত্র 
প্রথম পরিচ্ছেদ | 


তাঁরত ভিক্ষা+-'বাজি মা (১৮৭৫৬) **, 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
“আশা কানন”, সিবিল-সার্ডিদ মভা, 


বিজমশরনেঃর পুনরাঁবিভাব (১৮৭৬ ৭) ** 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 
“বৃত্রমংহার” দ্বিতীয় ৎণ্ড (১৮৭৭) 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
পমালোঁচনুয় বিভসংহার? 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
“কবিতাঁবলী” দ্বিতীয় ভাগ (১৮৮০) 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
ছায়াময়ী? (১৮৮০) 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
দিশমহাবিদ্যা” 


শশা ফী 


১৯৩৮ 


*. ৯১১৩৮ 
55 (8 
*** ২৯৩-২৫৪ 
*** ২৫৫-২৮০ 


*** ২৮৯-৩৬০ 


১1 
২ 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 
৭ | 
৮। 


৭1 


১১। 
১২) 
৩ । 
১৪ । 
৯৫] 
১৬] 


চিত্র স্ুচ্জী 


পৃষ্ঠা। 
হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় *** মুখপত্র । 
প্রিন্স অব ওয়েল্দ্‌ (পরে সপ্তম এভপয়ার্ড) ৫ 
কবিব্র নবীনচন্ত্র সেন রঃ ১৪ 
গোপাললাল মিত্র ১৯, হি 
শ্রীযুক্ত স্তর প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২ 
নুশীলা দেবী ৪ চা ৩৫ 
বায় গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ৩৭ 
উমাকালী মুখোপাধ্যায় ৮০ ৪১ 
শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় -** ৫৪ 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার *** ৫৭ 
আচার্য শিবনাথ শৃন্্ী ৮, ৫৯ 
আনন্দমোহন বস্তু তত, ৬১ 
মনোমোহন ঘোষ ১০, ৬৩ 
শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *** ৬৫ 
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯ 
সঞীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ৪ ৯৩ 


শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্্র নাথ ঠাকুর ... ১৪৫ 


১৮। 
১৭। 


২১। 
২২। 
২৩। 
২৪। 
২৫) 


২৬। 


1৩০ 


কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শরীধুক্ত নীলমণি দে 

কাস্তিচন্দ্র ভাদুড়ী রঃ 
কৃষ্ণমতী দেবী 

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেথর মুখোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র রাঁয় চৌধুরী 

রামগতি স্তায়রত্ব 

নিত্যকৃষ্ণ বস্তু ৯৮ 
চন্দ্রনাথ বন্ধু **ত 


€ “৮২১টি উহ ৮ ৮ ৯ জা সত 


€ % গ্রন্থকীরের রচিত বা সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থ 


€ 


০৫২০৩ বউ ২৮৩ বড ২১০ ০ ৩প্১ “ড +₹১ ০ ১৩-১৩-১৩১৩ 


? 
ৃ 
€ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 


সতহত 


১। 


৫ 


দে 


০০ 


সি 


৬ 


উইউউউিউিউিউিও 
তত শতক 


হাতা ক্গালীগ্রসহ্দ নিহহ। 
শ্রীযুক্ত হেমেন্ত্ু প্রসাদ ঘোষ লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা! 
এবং আটপেপারে মুদ্রিত ১৫ খানি চিত্র সম্ব- 
লিত। মুল্য এক টাকা মাত্র। 

লা] দল্ষিলীজিগ্ঞল স্মুহ্খো 
সখল্যাশ্র । শ্রীক্ত স্তর আশুতোষ চৌধুরী 
লিখিত ভূমিকা এবং ৪৮ খানি ছ্(প্য হাফ টোন 
চিত্র স্থলিত। খর্ণ।ঞ্কিত কাপড়ে বাঁধা মূল্য 
দেড় টাকা মাত্র । 

হেসচত্দর্র_্রখস্ম শত (১৮৩৯৮ 
১৮৭৫ )--৩৬ খানি ঢঙ্জাপ্য ভাঁফ,টোন চিত্র 
সম্বলিত। ন্বর্ণাঞ্কিত কাপড়ে বাধা খুলা ছুই 
টাকা মাত্র! 
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হেম্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


ৃ ং.. 
| টি সিএ) ্ ্ ৫ ৯" পু 


 ছেমচন্দ্র 1 


৬ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


সাইুরপ 


ৃ 15 
কোরান ৃ ৯১৬১৪, . 


ভারতভিক্ষা'---"বাজিমাঁ ১ 


ভারতে যুবরাজের শুভাগমন । ১৮৭৫ 
খ্রীষ্টান্ধের েষভাগে সমগ্র ভারতবর্ষময় মহা-মহোত্সবের 
সাড়া পড়িয়া গেল,__ 

“চারিদিক থুড়ি বাজিল বাদন, 
বাজিল বৃটিশ দাম! কাড়া। 
অর্ধ ভূমগল করি তোলপাড় 
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া।” 

ভারতবর্ষ তাহার মলিন ও দীন বেশ পরিত্যাগ 

করিয়৷ উৎসবের বেশ পরিধান করিল, 


হেমচজ্র 


“শত শত শত উড়িছে পতাক! 
ভুবন-বিখ্যাঁত চিহ্ন অঙ্গে আক! 
নগরে নগরে কোটি অদ্রীলিক। 
শোভিয়া, হুচারু অনন্ত কায়। 


“ভাসিছে আনন্দে ভারত বেডিয়া 
দেব-অষট্টালিকা সদৃশ শোভিয়া, 
অর্থবতরণী কেতনে সাঁজির! 
কৃষ্ণা, গোদাবরী, গঙ্গার গায়। 


নদীনদকুল কেতনে সজ্জিত, 

কোটি কোটি প্রাণী পুলকে পৃরিত। 
বিবিধ বসন ভূষণে ভূষিত 
চাতকের ন্যায় তীরে দ্রাড়ায় ॥ 


কিসের এ উৎসব তাহা কি পাঠকগণকে ম্মরণ করা- 
ইয়। দিতে হইবে? তবে জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের ভাষা- 
তেই তাহা স্মরণ করাইয়। দিই,__ 


“যেই বৃট্যানিয়া কটাক্ষে শীসিয়। 
অবাধে মথিছে জলধি-জাল, 
অসুর জিনিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়াঃ 
ভ্রমিছে যাহার সেনানীদল। 


তহেমচন্দ্র 


যে বুটনবাসী আসি এ ভারতে * 
কামানে আআলিল বজের শিখা 

যার দর্পতেজ ভারত অঙ্জেতে 
অনল-অক্ষরে রয়েছে লিখা, 


জিনিল সমর যে ভীম-প্রহারী 
ক্ষত্রিয় রক্ষিত ভরত-গড়, 
মুদকি মুলতান করি খান খান 
শিখ গলে দিল দৃঢ় নিগট , 


হেলায়ে তর্জনী লইল অযোধ্যা, 
পাজোয়ার যার কটাক্ষে কাপে, 
প্রচ সিপাহী-বিপ্রবে যে বন্ছি 
নিবাইল তীব্র প্রচ দাপে 


যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে, 
হিমগিরি হেট বিদ্ধ্যের প্রায়, 
পড়িয়া যাহার চরণ-নখরে 
ভারত-ভুবন আজ লুটায়__ 


সেই বূটনের রাজকুল চ্‌ড়া 
কুমার আসিছে জলবি পথে 
নিরখিয় তায় জুড়াইতে অশাখি 
ভারতবাসীরা দাড়ায়ে পথে ।” 


হেমচন্দ্র 


“বুটিশ-শাসিত ভারত ভিতরে”_ইতঃপুর্বে আর এরূপ 
উত্সব অনুষ্ঠিত হয় নাই। ভারতবাসীর কণ্ঠে এরূপ 
আনন্দধ্বনি বহুদিন শ্রুত হয় নাই। ভারতবর্ষের 
ভবিষ্যৎ সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড (তখন যুবরাজ *প্রিন্ম অব. 
ওয়েলম্‌* ) এই সময়ে এদেশে শুভাগমন করেন। ১৮৭৫ 
খরষ্টাব্ষে ১৬ই অক্টোবর ইংলগু পরিত্যাগ করিয়া 
5০721915 নামক অর্ণবপোৌতে আরোহণ করিয়া! ইনি 
প্রথমে বোহ্বাই নগরে পদার্পণ করেন। পরে ভারত- 
বর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া উক্ত বৎসর ২৩শে 
ডিসেম্বর দিবসে রাজধানী কলিকাতায় উপস্থিত হন। 
যুবরাজের ভারতবর্ষে আগমনোপলক্ষে প্রসিদ্ধ ও অপ্র- 
সিদ্ধ প্রায় সকল কবিই কবিতাদি রচনা কাঁরিয়া রাজ- 
ভক্তির শ্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। যে মহাকবির 
বীণার সুরতরঙ্গ চিরদিন জাতীয় সুখে উচ্ছসিত, 
জাতীয় দুঃখে বিমুচ্ছিত, জাতীয় গর্কে উদ্বেলিত, জাতীয় 
দৈন্তে সংক্ষোভিত হইয়াছে, তাহার বীণ। এই উপলক্ষে 
নীরব ছিল না । ভারত সঙ্গীতের স্বদেশপ্রেমিক কৰি 
এই স্মরণীয় সময়ে “ভারত সঙ্গীতে”্র মম্বষ্পর্শিনী 
ভাষায় “ভারত-ভিক্ষা” গাহিয়াছিলেন । 
ভীরত-ভিক্ষী" । যুবরাজের কলিকাতায় শুভা- 





প্রিন্স অব. ওফ্ল্স্‌ 
€ পরে সত্রাটু সপ্তম এডোয়ার্ড ) 
(১৮৭৬ খ্ুষ্টান্দে গৃহীত ফটো গ্রাফ হইতে ) 


হেমচন্দ্র 


গমনের এক সপ্তাহ পুর্বে “ভারতভিক্ষা* প্রকাশিত 
হয়। উহার” প্রকাশ কালে “কলিকাতা গেজেটে” 
নিষ্োদ্ধ,ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়।-__ 

পুস্তকের নাম--ভারত-ভিক্ষা” বা 17)019"5 
[১0101 বাঙ্গালা কবিতা । গ্রন্থকার হেমচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। কলিকাতা, ভবানীচরণ দত্তের লেনে রায় প্রেসে 
বাবুরাম সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও বিপিনবিহারী 
রায় কর্তৃক প্রকাশিত । প্রকাশের তারিথ ১৫ই ডিসেম্বর 
১৮৭৫ । পত্রসংখ্যা ১৮, অক্টেভো। প্রথম সংস্করণ 
১০০০ ছাপা হইল। মুল্য ছুই আনা। গ্রস্থ 
সত্ভবীধিকাঁরীর নাম ও ঠিকানা-_হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
খিদিরপুর | মন্তব্য-_007) 606 1516 01 005 11008 
01 ৮5195 6০ [17019 210 0175 055175 ০01 165 
10170101065 (179৮1761028 000০5 19801 60 
11510701797 079 0306210, ০00176০0% 2.009001769 
060]115 001000চ.৮ 

'ভারতসঙ্গীতে”র স্তায় ভারতভিক্ষা”র সুর কবির 
হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে উখিত। যখন সকলে 
উৎসবের উল্লাসে উন্মত্ত, যখন মহাসমারোহে ভারত- 
বর্ষকে সুসজ্জিত করিয়! তাহার দৈন্ আচ্ছাদিত করি- 


ঙ 


হেমচল্ 





বার চেষ্টা হইতেছিল, যখন উচ্চ আনন্দধবনির মধ্যে 
ভারতবর্ষের অন্তরের বেদনার করুণ স্তর শ্রুত হইতে- 
ছিল না, তখন স্বদেশপ্রেমিক কবির কর্ণে “মায়ের 
সে মানসের ধ্বনি” শ্রুত হইয়াছিল এবং তাহার হৃদয়কে 
অব্যক্ত বেদনায় ব্যথিত উনিনাহিন | “বুত্রসংহারে”র 
কবি লিখিয়াছেন-_ 


“জননী ভাবেন যদি. সে ভাবনা, গিরি, নদী, 
ভেদ, হতে করে আকর্ষণ” 


--একথা সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে । অধঃপতনের পাতাল 
হইতে কয়জন সন্তান মায়ের আহ্বানবাণী শুনিতে পায় ? 
মায়ের বাণী শুনিতে পাইবারও অধিকার সকলের 
নাই। মায়ের যথার্থ উপযুক্ত সন্তান ধাহারা__ভীহাদেরই 
কে “মায়ের সে মানসের ধ্বনি” শ্রুত হয়। সেই ন্ট) 
যে স্বদেশবৎসল কবি যথার্থই জন্মভূমিকে স্বর্গ হইতে 
গরীয়সী বলিয়া মনে করিতেন, তিনিই মায়ের সে 
অন্তরের বাণী শুনিয়াছিলেন এবং দ্েশবানীকে শুনাইয়া- 
ছিলেন। সেবাণী আর কোনও কবির বীণায় বন্কৃত 
হয় নাই। 
যুবুরাজ আসিয়াছেন, দেশের যাহা কিছু সুন্দর, 


৭ 


হেমচন্দ্র 


যাহা কিছু মূল্যবান, যাহা কিছু সুখকর, যাহা কিছু 
গ্রীতিপ্রদ তাহাই তাহাকে প্রদর্শিত হইতেছে । বাহাকে 
ভবিষ্যতে কোহিনুর-থচিত মুকুটের সহিত কোটি কোটি 
প্রজার ভার গ্রহণ করিতে হইবে, স্থখ দুঃখের কথা 
ভাবিতে হইবে, তাহাকে কি ভারতবর্ষ তাহার যথার্থ 
অবস্থা বা অভাবের কথা জানাইবে না? ভাঁরত- 
সম্রাঙ্জীকে কি ভারতবর্ষের কোনও দ্ুঃখের কথা 
জানাইবার নাই? দেশের ছুর্দশায় যে দেশপ্রাণ কবির 
কোমল হৃদয় নিরন্তর অব্ক্ত বেদনায় ব্যথিত হইয়াছে, 
তাঁহার মনে শ্বতঃই এই প্রশ্ন উদ্দিত হইয়াছে । আনন্দের 
দিনেও কবির নয়নের অশ্রু মুছিয়া যায় নাই। উৎসবের 
দিনেও সেই জন্ত কবি দেশ-জননীকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন-- 

দেখাও, জননী) % * * 

দেখাও চিররিয়া কত বক্ষঃস্থল, 

দিবানিশি সেথা কি শোক জাগে। 
ষে দেশ অতীতে “জগতের চক্ষু ছিল,কত রশ্মি ছড়াইল,» 
যে দেশ “আগে ছিল রাণী, ধরা-রাজধানী”__তাহার 
পক্ষে যে উত্তর সম্ভব, ভারতমাতা তাহার প্রিয় পুত্র 
হেমচন্দ্রকে সেই উত্তর দিয়াছিলেন। “মায়ের সে মানসের 


৮ 


হেমচন্দ্র 





ধ্বনি”--সে মর্ষ্পশশিনী বাঁণী-_“ভারতভিক্ষা”র কবির 
বীণায় অপুর্ব ভাবে বঙ্কৃত হইয়াছে 


“কেন রে এখানে আসিছে কুমার ? 
ভারতের মুখ এবে অন্ধকার ! 
কি দেখিবে আর-_-আছে কি সে দিন? 
ভ্রভঙ্গি কারয়া ছ্ুটিত যেদিন 
ভারত সন্তান নৈখত ঈশান, 
মুখে জরধ্নশি তুলিয়া নিশান, 
জাগায়ে মেদিণশী গায়িত গাথা ! 
ভারত-কিরণে জগতে কিরণ, 
ভারত জীবনে জগত-জীবন, 
আছিল যখন শাস্্রআলে!চন, 
*. আছিল যখন বড় দর্শন... 
ভারতের বেদ, ভারতের কথা, 
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা, 
খুঁজিত সকলে, পুজিত সকলে, 
ফিনিক সিরীয় ঘুনানী-মণ্ডলে, 
ভাবিত অমূল্য মাণিক যথা । 
ছিল যবে পরা কিট কুগুল, 
ছিল যবে দণ্ড অখণ্ড প্রবল-_ 
আছিল রুধির আর্যের শিরায় 
জ্বলন্ত অনল-সদৃশ শিখায়, 


জগতে না ছিল হেন সাহসী 
" বাইত চলিয়া! দেহ পরশি , 
ডাকিত ঘখন “জননী” বলিয়া 
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধৰ্নি উঠিত ছুটিয়া , 
ছিলাম তখন জগৎ-মাঁতা ! 


সং ০ সং 


পূর্বব সৃহচরী রোম সে আমার 
মরিয়া বীচিয়া উঠিল আবার-_- 
গিরিশেরও দেখি জীবন-সঞ্চার 

আমি কি একাই পড়িয়া রব? 
কি হেন পাতক করেছি তোমায়? 
বল্‌ ওরে বিধি বল্‌ রে আমায়? 
চিরকাল এই ভগ্রদণ্ড ধরি, . 
চিরকাল এই ভগ্রচুড়া পরি 

দাস-মাতা বলি বিখ্যাত হৰ ! 
হা রোম, -তুই বড় ভাগ্যবতী । 
করিল যখন বর্বরে ছুর্গতি, 
ছিন্ন কৈল তোর কশর্তিস্তস্ত যত, 
করি ভগ্নশেষ রেণুসমাবৃত 
দেউল মন্দির রঙ্জ-নাট্যশীল! 
গৃহ, হন্দ্য, পথ, সেতু, পয়োনালা! 

ধরা হ'তে ষেন মুছিয়। নিল | 


হেমচন্দর 


মম ভাগাদোষে মম জেতৃগণ 

কক্ষ, বক্ষ, ভালে পদাঙ্ক স্থাপন ৪ 

করিয়। আমার, ছুর্গ নিকেতন, 

বাখিলা মহীতে-কলঙ্ক-ম্ডিত, 

কাশী, গয়াক্ষেত্র, চগাল-ঘৃণিত 

(শরীরে কালিমা-_দীনতা1-প্রতিম। ) 
ধরণীর অঙ্গে যেন গাথিল 

হায় পাণিপথ, দারুণ প্রান্তর ! 

কেন ভাগা সনে হলিনে অন্তর ? 

কেন রে চিতোর তোর সথথনিশি, 

পোহাইল খবে, ধরণীতে মিশি 

অচিহ্ত না হলি-কেন রে রহিলি 
জাগাতে ঘৃণিত ভারত নাম? 


* নিবেছে দেউটি বারাণসী তোর, 
কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর 
লেগিয়া শরীরে এখনও রয়েছ 
পূর্ববকথা কিরে সকলি ভুলেছ? 
অরে অগ্রবন, সরয, গাতকী, 
বাহুগ্রাস-চিহ্ন সর্ব অঙ্গে মাথি 
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম £ 


নাহি কি সলিল, হে যমুনে গঙ্গে, 
তোদের শরীরে -উথলিয়! রে, 


১১ 


হেমচন্ 


কর অপস্থত এ কলঙ্ক-রাশি, 
* তরঙ্গে তরঙ্গে অজ বঙ্গ গ্রাস, 
ভারত ভূবন ভাসাও তলে? 
হে বিপুল সিন্ধু, করিয়া গর্জন 
ডুবাইলে কত ব্লাজ্য, গিরি, বনঃ' 
নাহি কি সলিল ডবাতে আমায় £ 
আচ্ছন্ন কিয়! বিদ্বায। হিমালয়, 
নুকায়ে রাখিতে অতল জলে ?” 
কবি ভারতমাতাঁকে সান্বনা দিয়া বলিতেছেন-__ 
“কেঁদনা কেঁদন। আর গো জননী 
মহিষীনন্দন কোলেতে এল, 
অশধার রজনী এবার তোমার 
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল? রর 
মহিষী তোমার যাহার আশ্রয়ে 
এ শোক সহিয়া আছ মা জীয়ে, 
পাঠাইলা তব অস্রু মুছাইতে, 
আগন নন্দনে বিদায় দিয়ে।” 


ভারতমাতা তখন যুবরাজকে ক্রোড়ে লইয়া ষে প্রার্থনা 
জানাইলেন তাহা ভারতমাতাঁর উপধুক্ত। তিনি তাহার 
সন্তানের জন্ত স্বাধীনতা ভিক্ষা করেন নাই, স্থায়ত্ত 
শাসন প্রার্থনা করেন নাই। মানুষের নিকট মানুষের 


১ 


হেমচন্র 


যাহা প্রাপ্য, ভারতমাতা বুটিশ জাতিকে বিজেতার 
দাম্তিকতা ও অহঙ্কার পরিহাঁর করিয়া তাহার অতীত- 
গৌরবগর্ষিত সম্তানদিগের জন্ত সেই গ্েহ, প্রীতি ও 
সহান্গভূতি মাত্র প্রার্থনা করিয়াছেন। সে প্রার্থনায় 
দীনতা নাই--ওজন্বিতা আছে। তাহার প্রার্থনা__ 


ভুলিয়া বারেক বুটিশ গঞ্জন। :: 
ভারত সন্তানে ক্লোড়েতে ধর | 
কুষ্ণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি কর, 
নহে তুচ্ছ কীট-_এদেরও অন্তরঃ 
দয়, মায়া, স্েহ, বাৎসঙ্গয, প্রণয়, 
মান, অভিমান, জ্ঞান, ভক্তিময়-_ 
এদেরও শরীরে শিরায় শিরায় 
বহে রক্ত শ্বোত,--বাসনা-তৃষায় 
ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভে হৃদয় দহে ; 


এই কুষ্ণবর্ণ জাতি পূর্বে যবে 

মধুমাখ। গীত শুনাইল ভবে, 

স্তব্ধ বহুন্ধর] শুনি বেদ-গাঁন 

অসাড় শরীরে গাইল পন্নাণ, 

পৃথিবীর লোক বিল্ময়ে পুরিয়] 

উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া 
দেবতা ভাবিয়া স্ত্িত রহে। 
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হেমচন্্র 
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* এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন, 

উৎসবে মাঁতিয়া করিত ভ্রমণ, 

শিখরে শিখরে, জলধির জলে। 

পদাঙ্ক আঙ্কত করি ভূমণ্ডলে, 

জগ ব্রন্মাও নখর-দর্পণে 

খুলিয়া দেখাত মহ্থজ সন্তানে ! 
.সমর-হুস্কারে কীপিত অচল, 

নক্ষত্র, অর্ণব, আকাশ মওল 

তখন তাহারা ঘৃণিত নহে ও 


যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি, 
মম অন্স্থল শোৌভায় উজলি, 
শুনাইল ধীর নিগুঢ় বচন, 
গাইল যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, 
জগতের ছুঃখে সৃকগিলবস্ত্যে 
শাক্যসিংহ যবে ত্যজিল! গারহস্থো,_ 
তখন (ও) তাহারা ঘৃণিত নহে; 


তাঁদেরই রুধিরে জনম এদের, 
সে পূর্বব গৌরব সৌরভের ফের 
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়, 
সেই পূর্বব পানে কভু গর্ধে চায়-- 
এ জাতি কখন জঘন্য নহে /* 


হেমচজ্র 


হে কুমার মনে রেখো এই কথা 

যে ভারতে তুমি ভমিতেছ হেথা 

পবিত্র সে দেশ, পৃত-কলেবর-__ 

কোটি কোটি প্রাণী, খষি পুণ্যধর, 

কোটি কোটি জন শৃর বীর নর, 

কবি কোটি কোটি মধুর-অন্তর, 

রেণুতে তাহার মিশায়ে রহে ! 

ভারত মাতার প্রার্থনা, 

“নয়নের জল মুছারে আমার, 

ভারত-সম্তানে লয়ে একবার 

ভাই বলে ডাকৃ» হৃদি জুড়ীয়।”-_ 
বিফল হয় নাই। ন্তায়পরায়ণ বুটিশজাতির নিকট 
ভারতবাদী €নহ ও সহান্ৃভৃতি 'লাভে বঞ্চিত হয় নাই । 
সেই সপ্ুম এড ওয়ার্ডের পুত্র আমাদের অতুলগ্রতাপা- 
স্বিত সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং আসিয়া ভারতবর্ষকে বলিক্ন! 
গিয়াছেন, 

“5512198৮5 911811 05 009 89৮-10১০ 0£ 

00] [010.+ রি এ+ 
এবং এই মন্ত্র অনুসারে রাঁজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়া 
, তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের কোটি কোটি অধিবাসীর 
আন্তরিক শ্র্ধ!, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতেছেন! 
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হেমচক্্র 


উস 


যুবরাজের আগমনোপলক্ষে যে সকল কবিতা রচিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে হেমচন্দ্রের “ভারত-ভিক্ষাঠ যে 
সর্বোৎকৃষ্ট তাহা বলা বাহুল্য । সাময়িক কবিতা 
হইলেও “ভারতভিক্ষা” বঙ্গসাহিত্যে চিরদিন উচ্চস্থান 
অধিকার করিয়া থাকিবে । কবিবর নবীনচন্দ্র সেনও 
এই উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । তৎ- 
সম্বন্ধে তিনি “আমার জীবনে” লিখিয়াছেন ৫ 

“এই সময়ে ইংলগ্ডের যুবরাজ (বর্তমান সা ) 
ভারত দর্শনে শুভাগমন করেন। দেই উপলক্ষে হেমবাবু 
হইতে ছোট বড় সকল কবিগণ কবিতা লিখিয়া ব্গদেশ 
প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন। কাণ পাতিবার যে৷ নাই। 
কিন্ত আমি এরূপ “হুভুগে” কবিতা কখনও লিখি নাই। 
এবারও লিখিলাম না। এমন সময়ে বিলাতের 0702 
৮০170975০0০. ভারতীয় ও ইংরাজী ভাষায় তিনটা 
কবিতার জন্য তিনট! পারিতোঁধিক ঘোষণ! করিলেন। 
আমার বন্ধু মুন্সেফ পি, এন, (প্রাণনাথ ) বানার্জি 
উহ্হার বিজ্ঞাপন “ইংলিশম্যান” পত্রিকায় দেখিয়া 
আমাকেও একটি কবিতা লিখিতে জিদ করিলেন। 
সকলের ধারণা এরূপ হইল যে যুবরাজের কি বুটিশ 
গবর্ণমেন্টের ইঙ্গিতে এই ঘোষণা দেওয়া হ্ইয়াছে। 


৯৬ 





কবিবর নবীনচন্দ্র সেন 


হেমচন্দ্র 


প্রাণনাথ আমার পরুম বন্ধু। তাহার অন্ধরোধে ও 
তাড়নায় অগত্যা আমিও এক কবিতা লিখিয়া তাহার 
কৃত ইংরাজী অনুবাদ সহ বিলাতে পাঠাইলাম। উহার 
নাম “ভারত-উচ্ছাঁপ, | প্রথম পারিতোষিক পঞ্চাশ 
গিনি আমি পাইলাম । উক্ত কোম্পানি আড়াই শত 
কি তিন শত কবিতা ভারত ও বিলাত হইতে পাইয়া- 
ছিলেন। তাহা হইতে আটটি কবিতা বাছিয়া গুগানু- 
ক্রমে একথাণি বড় সুন্দর বহিতে ছাপিয়াছিলেন। প্রথম 
আমার কবিতা, দ্বিভীয় মহারাষ্ট্র অঞ্চলের একটি সংস্কৃত 
কবিতা, এবং তৃভীয় বিলাঁতের একজন ইংরাঁজের একটি 
ইংরাজী কাঁবতা মুদ্রিত করিয়াছিলেন |” 

ইংলগ্ডে অনেক সাহিত্য-সমাজ আছে" কিন্ত বোধ 
হয় 070জ্া। [১21-0011615ঠ 0০র ন্যায় সাহিতোর 
(বিশেষতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ) সমজদ্বার সমবায় আর 
ছিল ন1 কিন্ব] কখনও হইবে ন|! এরূপ বিখ্যাত সমবায় 
কর্তৃক পুরস্কৃত হওয়ায় নবীনচন্দ্র সেনের ন্যায় কবি নিশ্চয়ই 
যথেষ্ট আত্ম প্রসাদ লাভ করিতে পারেন! তবে দেশবাসী 
যে হেমচন্দ্রের 'ভারতভিক্ষাঃকে নবীনচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ 
কবিতা হইতে শত গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন, 
যে “হুঞজগে কবিতাটি চিরদিন দেশবাসীর হৃদণ্। স্পন্দিত 





১৮ 


554 


ও আলোডিত করিয়াছে ও কৰিবে, তাহার, বিষয় একটু 
শরন্ধা,_-একটু সহ্ৃদয়তার--সহিত উল্লেখ করিলে বোধ 
হয় নবীনচন্দ্রের অগৌরব হইত না। প্রপিদ্ধ দেশ- 
প্রেমিক পণ্ডিত যোগেন্্রনাথ বিগ্তাভুষণ সম্পার্দিত 
আর্াদশনে?র এক সংখ্যায় ভারতবর্ষে খুবরাজের 
আগমনোঁপলক্ষে রচিত কবিহাঁগুলি একটি সম্পাদকীয় 
সন্দর্ভে সমালোচিত হয়। তাহাতে নবীনচন্দের "ভারত. 
উচ্ছন' শীর্ষক পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতাটি সম্বন্ধে সমা- 
লোচক বলেন £- 

“এখানি অবকাশরঞ্জিনী ও পলাশীর যুদ্ধের 
রচয়িতার সম্পূর্ণ অযোগ্য । নবীন বাবুর অমুত-নিস্ত- 
ন্দিনী লেখনী হইতে যে এরূপ অপার কবিতা গ্রন্থ প্রস্থত 
হইবে তাহা আমরা কখন মনেও ভাবি নাই। বোঁধ 
হয় রাজকম্মরচারী বলিয়া তাহার কবিত্বশক্তি এ উপলক্ষে 
সম্পূর্ণ বিকাণ প্রাপ্ত হয় নাই। এঅবস্থায় তাহার এ 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া! নবীন যখশঃ কলঙ্কিত করা উচিত 
ছিল না।” ও 

উক্ত সন্দভে হেমচন্দ্রের ভারতভিক্ষা” সম্বন্ধে লিখিত 
হয়ঃ 


“একট উপলক্ষে যে কয়খানি কবিতাগ্রন্থ বাহির 


৯০ 


হেমচক্দ্র 





হইয়াছে তন্মাধা হেমবাধুর “ভারতভিক্ষা» সর্বোৎকৃষ্ট । 
হেমবাবুর তেজস্বিনী কবিত্বশক্তি কিয়ৎ পরিমাণে 
ইভাতেও পরিবাক্ত হইয়াছে । শব্বগুলি যেন স্রোতের 
জলের হার টল্‌ টল্‌ করিয়া 'প্রবাঁতিত ভইতেছে। তাঁহার 
পুণ কোরমগুলি যেন পাঠকগণের মনকে পূর্ণ আনন্দে 
উন্মন্ত করিয়া তুঁলিতেছে। ভারত ভিক্ষার শ্বানে স্থানে 
অতি চমতকার সোতপ্রাসোক্তি পরিবৃষ্তমান হয় ।” 

এই দেশগ্রসিদ্দ কবিতাটি সপ্ধন্ধে অধিক কিছু 
বলিবার প্রয়োজন নাই । জগাদ্বখ্যাত পণ্ডিত শ্খুক্ 
স্তর জগদীশচন্দ্র বনু মহোদয়ের বিদ্ুধী তাঁগিনী, সাহিত্য- 
সমাজে সুপরিচিত, আদ্ধেছা শ্ীধুক্তা লাবণ্যপ্রভা সরকার 
মভোদয়া এই কবিতাটি সন্বন্ধে একস্বানে যাঁতা লিখিরা- 
ছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধত করিয়া আমরা এই প্রসদ 
সমাঞু করিলাম ইশ 

“গীতি কবিতার ভেমচন্র অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া 
গিয়াছেন। [তিনি ধেগীতি গাহয়া গিয়াছেন, আর 
এখন সে গীতি কে গাহিবে? গীতি কবিতায় তিনি 
তাহার নিভীক, স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হৃদয়ের ষে 
তীব্র জাল প্রকীশ করিয়াছেন, তাহা আগ্নেয় গিরির 
অগ্রিআ্রোতের মত আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে ।৭ পৃর্বেই 
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হেমচন্দ্র 


বলিয়াছি, গীতি কবিতায় হেমচন্ত্রের অসাধারণ দক্ষতা 
প্রকাশ পাইফাছে ; তাহার সময়ে এই সফল কবিতার 
তীব্র উন্মাদিনী শক্তিতে কি খর শ্োত উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল । আমাদের মতে ভারত ভিক্ষা তীচার সর্বোতকুষ্ট 
গীতি-কবিতাঁ। এই কবিতা যেদিন প্রথম প্রকাশিত 
হইল, সেদিনের কথা কখনও ভূলিব না । তথন বালিক। 
ছিলাম, রাঁজকুমারের রাজধানীতে আগমন উপলক্ষে যে 
মভোত্সব হইয়াছিল, তাহাই দেখিতে পিতার সঙ্গে 
কলিকাতায় আদিম়াছিলাম ; যাইবার সময় বাবা সঙ্গে 
একখানি ভারতভিক্ষা কিনিয়া লইয়াছিলেন। বাড়ীতে 
পৌছিয়া যখন তিনি আমাকে ভারতভিক্ষা গ্রথম পড়িয়া 
শুনাইলেন্ঠ তখন আমার মনে যেকি অপুর্ব ভাবরাশির 
আ'বরাম তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তাহা কি বলিব। মনে 
পড়ে, শুনিয়া গিয়া আমি বিছানায় মুখ লুকাইয়া অনেক- 
ক্ষণ কীদিয়াছিলাম। কেন? তাহা বলিতে পারি না । 
তাহার হদয়ের আবেগ আমার ক্ষুদ্র হৃদয়কে যে দারুণ 
আঘাত করিয়াছিল, তাহা ধারণ করিতে পারি নাই 
বলিয়াই বোধ হয়, কীদিয়াছিলাম। ভারত ভিক্ষা 
বুঝিতে পারি, এমন বি্ভা ও জ্ঞান আমার তখন ছিল 
নাঃ কিন্ত তাহা হইলে কি হয়েই? হইতেই আমি 
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হেমচন্দ 


হেমচন্রের একজন ভক্ত হইয়া গেলাম। ভারত- 
ভিক্ষাই আমার তখন একমাত্র জপমাঁলা হইয়া উঠিল। 
অজয়ের নির্জন তীরে ও বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে 
কতবার থে কবিতাঁটী পড়িলাম, তাহার সংখা হয় না। 
এইবূপে দুই দিনেই সমুদয় কবিতাটা আমার কঠস্থ 
হইল। গরে বড় হইয়া আরও অনেক কবিতা ও কাব্য 
পড়িয়াছি, কিন্ত আর কোন কবিতা আমাকে এমন মুগ্ধ 
ও উন্মভ্ভ করিতে পারে নাই। জন্মভূমি যে কি পদার্থ, 
আমাদের ভারত যে স্বর্গ হইতেও গুরুতরা, তাহা সেই 
বালিকা বয়সে এই কয়েক পংক্তি পড়িয়াই জন্মের মভ 
শিখিয়া গেলাম,-- 


ঞ রি সং 


আমাদের ভাষায় ইহা অপেক্ষা মর্ভেদী ও দাকণ 
শোঁকগীতি রচিত হইয়াছে কি না! জানি না 1» 


“রাত ভাঙ্গা কাব্য 1; আমরা এ পর্যন্ত 
হেমচন্দ্রের যে সকল কবিতা বা কাব্যের পরিচয় লিপি- 
বদ্ধ করিয়াছি তাহাতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে কি 
বীররস, কি বৌদ্ররস, কি করুণ রস,কি শান্ত বস 
সকল প্রকার রমের অবতারণা করিতেই তিনি, মিদ্ধহস্ত 


২২ 


হেমচজ 


ছিলেন। কেবল হ্াস্ত রস সম্বলিত কোন রচনার কথা এ 
পর্যান্ত বলা হয় নাই। পুর্রেই লিখিত "হইয়াছে যে 
রতস্তালাপে হেমচন্দ্র পশ্চাৎ্পদ ছিলেন না, কোন 
মজলিমে বা সভা তিনি বিগ্যামাগর ও দীনবন্ধু হ্যায় 
হাসির তুফান তুলিতে পারিতেন। রহন্ত কবিতা 
রচনায়ও হেমচন্ত্র অদ্বিতীয় ছিলেন। বন্ধু বাঞ্চব ও 
গ্রতিবেশিগণকে পত্র লিখিতে ভইলে প্রায়ই তিনি হাস্তা- 
রম সম্থলিত পয়ারের আশ্রয় লইতেন। ছুঙাগ্য ক্রমে 
এই সকল পত্রাদি এখন পাওয়। যায় না। “অমুতবাজার 
'পত্রিকা*র প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক স্বনামধ শিশির- 
কুমার ঘোষ মচাশয়ের অন্ততম ত্রাতুপ্পুত্র শ্রীযুক্ত মুণাল- 
কান্তি ঘোষ মহাশয় বলেন যে, শিশির বাবুর সহিত 
হেমচন্দ্রের আলাপ হইবার পর অমুতবাজারের কোন 
পুরাতন সংখ্যায় হেমচন্দ্র দাতভাঙ্গা কাব্য” নামক একটি 
হাশ্তরসপূর্ণ কবিতা প্রকাশিত করেন। উহাতে “আমার 
শিশির ভাই, তাহার আদেশে গাই” এইরূপ ভনিতা 
ছিল। আমরা আজিকালি বাঁঞ্গলা সাহিত্যে অনেক 
দ্রাতভাঙ্গা কাব্য দেখিতে পাই বটে, কিন্তু ধাহার কাব্য 
প্রসাদপ্তণের জন্ত সর্বত্র সমাদৃত সেই হেমচন্দ্রের 'দ্াত- 
ভাঙ্গ। কুব্য খানি কিরূপ তাহা দেখিবার আমাদিগের 
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হেমচন্্ 


যথেষ্ট কৌতূহল আছে । দুভাগ্য বশতঃ এ পর্যন্ত উক্ত 
কাব্যটি আমাদের দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। আশ। 
করি ভবিষ্যতে কেহ এই কাবাটি উদ্ধার 
কারয়া আমাদিগের কৌতুহল পরিতৃপ্প করি- 
বেন। 

“ভারত ভিক্ষার অব্যবহিত পরেই হেমচন্দ্র একটি 
অপুর্ব প্রহসন কবিতা রচনা করেন । তাহার বিষল্ন 
পরে বিবৃত হইতেছে । 


“বাজি মাং? পুর্ষেই কথিত হইয়াছে যে 
১৮১৫ খুষ্টান্দে ২৩ শে ডিসেম্বর দিবসে যুবরাজ (পরে 
সম্রাটু সগ্ডম এডওয়ার্ড) কলিকাতায় আগমন করেন। 
১৮৭৬ খুষ্টান্দের ৩রা জানুয়ারি রাত্রিকালে তিনি 
কলিকাতা! হইতে প্রস্থান করেন । কলিকাতায় অবস্থান- 
কালে সন্্রান্ত বাঙ্গালীর 'জেনানাঃ দেখিতে বোধ হয় 
যুবরাজের ইচ্ছা হয়। * হাইকোর্টের জুনিয়র গবর্ণমেপ্ট 





* এ8)02ঠ 2105 1870, 170 16 08708 8900 
]00770৮ 9%8০15 1010, 100 1৮ 15 1010109)10 119, 
11)9 12111009 8%1/93390 & 5191) ৮০ 598 19 91810 01 
501809 29810908013 28616 7 ৪107. 013৮ 09 191) ৪৪ 
10506 1000) 60 016 ৮017 11100090০01 170 মা901- 


৪ 


হেমচন্দ 


প্লীডার বাঁয় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর তখন 
বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদন্তয ছিলেন । তিনি 
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যুবরাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ওরা জানুয়ারি 
সন্ধাকালে 'যুবরাঁজকে ভবানীপুরে নিজগহে নিমন্ত্রণ 
করেন এবং যুবরাজও এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। 
যুবরাজকে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারক্থ 
মহিলাগণ অভ্যর্থনা ও বরণ করেন । এই ব্যাপার লইয়! 
সে সময়ে হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন হয়। যদি 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই উদ্দারমতাবলম্বী হইতেন 
এবং পরিবারস্থ মহিলাগণকে স্ুশিক্ষিতা করিয়া অবরোধ 
মুক্ত করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এত গোলযোগ 
হইত না। ব্রাহ্মধর্্মাবলম্বী অনেক ভদ্রব্যক্তি ইতঃপুর্কেই 
তাহাদের পরিবারস্থ মহিলাগণকে স্বাধীনতা দিয়া- 
ছিলেন। তাহাতে কেহই তাহাদের কাধ্যে কটাক্ষপাত 
করেন নাই । কিন্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় ত তাহার 
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পরিবারস্থ মহিলাগণকে অবরোধ মুক্ত করেন 
নাই। & 

অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে কোন উচ্চ পদ 
বা উপাধিলাভের আশায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু সমা- 
জের অননুমোদিত এইরূপ কাধ্য করিতেছেন । তৎ- 
কালীন সমস্ত সংবাদ পত্রে তাহার কার্যের তীব্র প্রতি- 
বাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন কি এতদ্েশীয়, 
ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্জাদিতেও রক্ষণশীল হিন্দু- 
দিগের প্রতিবাদপুর্ণ যুক্তির সারবত্তা স্বীকৃত হইয়া- 
ছিল। 

ওরা জানুয়ারির (২০ শে পৌষের) ঘটনার পর হাই- 
কোর্টে উক্মীল লাইব্রেরীতে এই ব্যাপার লইয়া মহা 
আন্দোলন পড়িয়া গেল। সিনিয়র গবর্ণমেপ্ট-প্রীভার অন্নদা- 
প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেমন অতি আচার নিষ্টহিন্দু * 
ছিলেন তেমনই পরিহাস-রসিক ছিলেন। তিনি এই 
বাাঁপারে যেমন ক্ষুপ্ন হইয়াছিলেন তেমনই এই ব্যাপার 





* বয়েসও হয়েছে কিছু, বুদ্ধিও পেকেছে। 
ছোট বড় কর্ম কাজ অনেক করেছে॥ 
পাকা হিন্দু, প্রতিদিন হুর্গানাম করে । 
ত ইত্যাদি--“বাঁজিমাৎ+। 


২৭ 


হেমচজ্র 


লইয়া ব্যঙ্গ কৌতুকও করিতে লাগিলেন । হেমচন্দ্রের 
রহস্তকবিতা রচনার ক্ষমতা তিনি জানিতেন, তিনি 
কেবলই হেমচন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়া বলিতে লাগিলেন 
“হেম, তুই এই নিয়ে একটা কিছু লেখ. ন11” এই অন্থু- 
রোধ ও উত্তেজনার ফলে হেমচন্দ্রের “বাজিমাত রচিত 
হয়। 

'বাঁজিমাৎঃ বন্ধুমহলে পঠিত হইবে এই জন্যই লিখিত 
হইয়াছিল। উহা! মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে কবির 
বোধ হয় এরূপ ইচ্ছা ছিল ন। | কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া 
অন্থরূপ হইয়া গেল । 

শ্যামবাজার নিবাসী ৬ গোপাললাল মিত্র মহাশয় 
হেমচন্দ্রের একজন বন্ধু ছিলেন। গোপাললাল ১৮২৯ 
খুষ্টান্ধে অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু 
কলেজের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। সেকালের 
শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট প্রভৃতিতে তাহার পরীক্ষার উত্তর 
পত্রাি মুদ্রিত হইয়াছিল! পরে ১৮৫৭ থুষ্টান্দে ইনি 
উকীল হন এবং হাইকোর্টে ই হেমচন্দ্রের সহিত 
ইহার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। গোপাললাল অতিশয় 
বিদ্বান্ুরাগী ছিলেন এবং ছুটীর দিন হেমচন্ত্র প্রমুখ 
অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তাহার বাটীতে আসিয়: সাহিত্যা- 


০ 


+ 





গোপাললাল মিত্র 


হেমচত্্র 


লোচনা করিতেন । গোপাললাল পরে ১৮৮৪ খু ষ্টান্দের 
সেপ্টে্বর মাস হইতে ১৮৯৩ খ্ষ্টান্দের জানুয়ারি মাঁস 
পর্য্যন্ত কলিকাতা মিউনিসিপ্যাঁলিটার ভাইসচেয়ারম্যান- 
রূপে কার্ধা করিয়া সুখ্যাতি লাত করিয়াছিলেন । ১৮৯৯ 
খুষ্টান্বে ২৮শে এপ্রিল তারিখে ইহার মৃত্যু হয়। 

গোপাললাল হেমচন্দ্রের বাজিমাত পড়িয়া আনন্দে 
নাচিয়া উঠিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই উক্ত কবিতাটি 
শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট লইয়া যান এবং 
অমুতবাঁজার পত্রিকায় উহা প্রকাশিত করিতে অনুরোধ 
করেন। অমুতবাজারে এই বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ ছাপ! 
হইতেছিল। শিশিরকুমার “বাজিমাৎ”টিও ১৮৭৬ খুষ্টা- 
ব্রের ২০শে জানুয়ারি (৭ই মাঘ ১২৮২"বঙ্গাব্ডে বুহ- 
স্গতিবার ) তারিখের অমুতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 
করিয়া সম্পাদকীয় সন্দর্ভে লিখিলেন ঃ 
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হেমচন্র 
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বাজিমাত, প্রকাশিত হইবার সময়ে উহার নিম্নে 
হেমচন্রের স্বাক্ষর ছিল না। “অমুতবাজার পত্রিকায়” 
“প্রেরিত” বলিয়া উহ্া প্রকাশিত হয়। 

যেদিন অমুতবাজারে উহ প্রকাশিত হইল সেইদিন 
হাইকোর্টে বার লাইব্রেরীতে মহা হুলস্থুল পড়িয়া! গেল। 
গোপাললাল মিত্র মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অমুতবাজার 
পত্রিকা হইতে উচ্চৈঃম্বরে পড়িতে লাগিলেন ই_- 


“বেঁচে থাকো! মুখুর্যের পো” ইত্যাদি 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীষুক্ত স্তর প্রমদাচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন,-_- 
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মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্তর প্রথদ!চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


হেমচন্দ্র 
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গোপাল বাবুর “বাজিমা্-পাঠের সময় বার লাই- 
ব্রেরীতে যে উচ্চ হান্তরোল উত্থিত হইয়াছিল তাহা 
অবর্ণনীয় কিন্তু সহজেই অন্মেয়। বলা বাহুল্য 
অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখকের নাম প্রকাশিত না 
হইলেও, লেঞ্গকের নাম কাহারও নিকট অবিদিত 
রহিল না। জগদানন্দ হেমচন্ত্রের উপর মহা ক্তুদ্ধ 
হইলেন। শুনা যায় তিনি হেমচন্দ্রের নামে মান- 
হানির মোকদ্দমা করিবেন এরূপ সম্কল্প করিয়াছিলেন । 
আগচাধ্য কষ্ণচকমল পুরাতন প্রপঙ্গে বলিয়াছেন,__ 


্যথন রব উঠিল যে, জগদানন্দ বাবু হেমবাবুর নামে 
নালিশ করিবেন, এবং গভর্ণমেন্ট জগদানন্দবাবুকে 
* সাহায্য করিবেন, তখন হেমবাবঝু অত্যন্ত.ভয় পাইয়া- 
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হেমচন্দ্র 





ছিলেন। কথাটা! নেহাৎ হাঁসিয়! উড়াইয়! দ্রিবার নহে; 
কারণ সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে নিশ্চয়ই কথাটার 
কোনও ভিত্তি আছে ।” 

শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয় বলেন যে তিনি 
শুনিয়াছিলেন, জগদাঁনন্দ বাঙ্গালার তদানীন্তন এড- 
তোকেট জেনারেল স্তর চালস পলেরু 1নকট পরামর্শ 
লইতে গিয়াছিলেন ষে হেমচন্দ্রের বিরুদ্ধে মানহানির 
মোকদ্দমা হইতে পাবে কি না। স্তর চালস তাহাকে 
কবিতাটির একটা ইংরাজী অনুবাদ পাঠাইয়া দিতে 
বলেন। বলা বাহুল্য ইংরাজী অনুবাদে উহার শ্রেষ- 
পূর্ণ আপত্তিকর অংশগুলির যথাষথ পরিচয় পাওয়া 
গেল না। স্তর চাল'সও উহ! নির্দোষ বলিয়া অভিমত 
প্রকাশ করিলেন । জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে 
নীরবেই বাজিমাতের কবির তীক্ষ বিদ্রপবাণ সহ করিতে 
হইল। 

হেমচন্ত্রের রচনার একটি বিশেষ গুণ এই যে, সাম- 
গ্রিক ঘটনাবলম্বনে রচিত কবিতাগুলিতেও এমন চিরস্তন 
রস নিহিত আছে যে সেগুলিও সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন 
অধিকার করিয়াছে । পরলোকগত স্তর গুরুদান 
আমাদিগকে ব্লয়াছিজেন, তাহার মতে “হ্মবাবু 
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হেমচজ্ 


প্রহসন ককিতাঁগুলির মধ্যে “বাঁজিমাঁ্, সর্ষোৎকুষ্ট |” 
এ বিষয়ে অনেকেই স্তর গুরুদাসের সহিত একমত হই- 
বেন সন্দেহ নাই। 


জ্যেষ্ঠা কন্ার বিবাহ | এই সময়ে হেম- 
চন্দ্রের জোষ্টা কন্ঠা ন্ুশীলা দেবী বিবাহযোগ্যা হন। 
বিখ্যাত ডিট্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার এবং পরে কাশীপুর-চিৎপুর 
মিউনিসিপ্যালিটার চেয়ারমান গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের জোয্ঠ পুত্র বিনোদবিহারী মুখোপাধায় মহা- 
শয়ের সহিত সুশীল দেবীর বিবাতের সম্বন্ধ হয়। 
গোপালবাবুর সহধর্মিণী, হেমচন্দ্রের বন্ধু উত্তরপাডা 
নিবাসী বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতত স্যার প্রমদা- 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অতি নিকট সম্পকীয়া 
ভগিনী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ বামাচরণ বাবুর মধ্যবর্তি- 
তায় এই সঙ্বন্ধ স্থির হু বিবাহের সঙ্ন্ধ স্থির হইবার 
পর একটি দুর্ঘটনায় গোপালবাবুর এক বালক পুত্রের 
মুত্া হয়, এবং অনেকে কন্তা “অপয়া* বলিয়া গোপাল 
বাবুকে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু 
সত্যপ্রতিজ্ঞ গোপালচন্দ্র কথা দরিয়া ভাজিবার লোক 
ছিলেন না। যথাসময়ে বিনোদবিহারীর সহিত সুশীলা 
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রায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাছুর 


হেমচন্দ্র 


দেবীর বিবাহ হয়। হেমচন্দ্র এই ঘটনার জন্ত গোপাঁল- 
চন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং পরে তাহার অপর 
এক পুত্রের সহিত কনিষ্ঠ! কন্তার বিবাহ দেন। সে 
কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে । হেমচন্দ্রের পুক্রগণ 
কেহই পিতার উপযুক্ত হন নাই, সেই জন্ত জ্যোষ্ঠ জামা- 
তাকে তিনি পুভ্রের ন্যায় দেখিতেন। বিনোদবিহারী 
সৈন্যসংক্রান্ত হিসাববিভাগে কাজ করিতেন এবং অতি 
নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। সম্প্রতি ইনি স্বর্গারোহণ 
করিয়াছেন । গোপালচন্দ্র মিউনিসিপ্যালিটার চেয়ার- 
ম্যান' রূপে এবং অন্যান্য সাধারণ কাঁধ্যে লোক হিত- 
সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহাকে রাগ 
বাহাছুর উপাধি প্রদান করেন। বৈবাহিকের রায়- 
বাহাছ্বর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে হেমচন্ত্র একটি দীর্ঘ 
ব্যঙ্গরহস্তপূর্ণ কবিতা রচনা করেন, তাহাতে বৈবাহিক- 
পত্রীর প্রতিও বেশ একটু রহস্ত-প্রয়োগ ছিল। দুর্ভাগ্য- 
ক্রমে সম্প্রতি কবিতাটি পাঁওয়৷ যাইতেছে না। 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


সাতটি তি 


“আশাকানন', সিবিল সাভিস সভা, “বঙ্গদর্শনে"র 
পুনরাবিতাব | 


উমাকালী মুখোপাধ্যায় । ১৮৭৬ খুষ্টাবে 
হেমচন্দ্রের একখানি অভিনব কাব্যগ্রস্থ__'আশাকানন, 
-_ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক তাহার পরম স্নেহভাঁজন 
স্থহদ্‌ উমাকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয়। কাবাথানির 
পরিচয় প্রদানের পূর্বে উহার প্রকাশকের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, কারণ 
হেমচন্রের*মৃত্যুকাঁল পধ্যন্ত ইনি তাহার একজন অন্তরঙ্গ 
বন্ধু এবং চিরান্ুগত সহচর ছিলেন। 

১৮৪৭ খৃষ্টাকে ২৮শে সেপ্টেম্বর দিবসে মহাষ্টমী 
তিথিতে উমাকালী জন্মগ্রহণ করেন। ইহীর পিতা, 
পিতামহ ও মাতামহের বাস ছিল গরলগাছায়। ইহার 
পিতামহ গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গরলগাছার এক- 
জন প্রধান বাক্তি ছিলেন। গোলোকচন্ত্রের যেমন 
অর্থ ছিল, তেমনই বংশমর্ধ্যাদা ছিল। ইনি কামদেব 
গপ্ডিতেপ্ধ সন্তান ও স্বরুতভঙ্গের পুত্র ছিলেন। 


৩৭ 


হেমচন্ট 


উমাকালী প্রথমে তাহাদের বাড়ীর পাঠশালায় শিক্ষা 
লাভ করেন। পরে বলুটা স্কুলে প্রবেশ করেন এবং তথা 
হইতে ১৮৬৫ খুান্দে প্রথম বিভাগে গ্রবেশিক] পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া! বৃত্তি পান। ১৮৬৭ খুষ্টানে এফএ 
পরীক্ষা দিবার পুর্ধে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন, সেই 
জন্ট ১৮৬৮ খুষ্টাঞ্ডে উক্ত পরীক্ষা দেন এবং গুণান্ুসারে 
তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭০ খুষ্টাব্দে বিএ 
পরীক্ষাতেও তিনি উচ্চস্থান অধিকার করেন। অতঃপর 
তিনি ঢুই বৎসর হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করেন । ১৮৭২ 
খুষ্টাবধে তিনি বি-এল্‌ পরীক্ষায় উতীর্ণ হন এবং উত্ত 
বৎসরে ১৮উ মে দিবসে হাইকোর্টে উকীলশ্রেণিতুত্ত হন । 

হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ত করিধার পুব্রে 
উমাকাঁলী তাহার স্বগ্রামনিবাসী এবং হেমচন্ের সহ- 
পাঠী ও বন্ধু শ্রীবুক্ত শ্তামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিকট হইতে হেমচন্দ্রের নামে এক অনুরোধ পত্র লইয়া 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্তামাচরণ বাবুর অন্ধু- 
রোধ ছিল যে হেমচন্দ্র যেন উমাকালীকে যতদুর সাধ্য 
সাহায্য করেন। বলা বাছল্য উদ্ার-হৃদয় হেমচন্দর 
'উমাকালীর উন্নতির জন্ত যথাপাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
নিজের প্রতিভা ও শক্তি না থাকিলে অবশ্তই কেহ 
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-- শত শা শি লিটা টাটা টি শা শীত সিটিতে 











উমাকালী মুখোপাধ,।য় 


হেমচন্দ্র 


অসামান্ উন্নতিলাঁভ করিতে পারে না, এবং উমাকালীর 
নিজের যথেষ্ট ক্ষমতা! ছিল, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্ত হেমচন্দ্র যে স্নেহ ও যত্রপহকাঁরে তাহাকে 
উন্নতির প্রথম সোপানে আরোহণ করাইয়া! দিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, সে স্সেহ ও সাহাঁধ্য না পাইলে উমাঁকালী 
এত শীপ্ব হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পাঁরিতেন কিনা 
সন্দেহ। উমাকালী হেমচন্ত্রের স্সেহের খণ কখনও 
বিস্বৃত ভন নাই । 

উমাকাঁলীকে দুইবার হাইকোর্টের বিচারপতির পদে 
নিযুক্ত করিবার কথ! উঠে, কিন্তু তিনি বাদ্ধক্যবশতঃ 
উক্ত পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। 

উমাকালী হেমচন্দ্র অপেক্ষা বয়ঃকমিষ্ঠ হইলেও 
হেমচন্ত্র তাহাকে সমবয়সী বদ্ধুর স্টায় দেখিতেন। 
যোগেন্দ্রন্্র ঘোষ, ডব্লিউ, সি, বনার্জি, উমাকালী, হেমচন্্র 
প্রভৃতি প্রায়ই সম্মিলিত হইয়া সাহিত্যালোচনা করি- 
তেন। উমাঁকালী হেমচন্দ্রের থিদিরপুরস্থ বাটার 
অনতিদুরে বাস করিতেন এবং অধিকাংশ সময় তাহার 
সহবাসে থাকিতেন। তিনি জীবিত থাকিলে হেমচন্দ্রের 
সর্বাঙসস্ুন্দর জীবনচরিত সঙ্কলন করা সম্ভব হইত। 
অতর্কিতভাবে মৃত্যু আনিয়া তাহাকে হরণ করিয়া 
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হেমচক্দ্র 


লইয়া গিয্াছে। গত ১৯১৬ খৃষ্টাব্বে ১৩ই ফেব্রুয়ারী 
দিবসে অকস্মাৎ হৃদ্রোগে উমাকাঁলী দেহত্যগি করিয়া- 
মাছেন। তাহার এবং কৃতান্তকুমার বন্থুর মৃত্যুসমাচার 
শ্রবণ করিয়! হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি 
স্তর লরেন্স জেস্কিম্স বলিয়াছিলেন £_ 
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হেমচন্্ 
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উমাকালীর বড় ইচ্ছা ছিল যে তাহার জীবদ্দশায় 
হেমচন্দ্রের একটি জীবনচরিত লিখিত হয়। তিনি 
প্রায়ই দুঃখ প্রকাণ করিয়া বলিতেন, “হেমচন্জরের 
জীবনচরিত লিখিতে অগ্রসর হইয়া কেহ তাহার নিকট 
আসিল না!” আমরা কুুজ্ঞচিন্তে স্বীবাঁর করিতেছি, 
যে, উমাকালী বাবুর সুযোগা পুত্র শ্রীযুক্ত সুশীপকুমার 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে বর্তমান প্রবন্ধের 
উপকরণাদি সংগ্রহ বিষয়ে যথেষ্ট সাভাঁধা করিতেছেন । 


'আশাকাঁনন? | আশাকানন” ১৮৭৬ খুষ্টাবে 
৩০শে মে দিবসে প্রকাশিত হয় । উহার গ্রকাশকালে 
কলিকাতা গেজেটে, নিশ্নোদ্ধত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদ্ত 
হয় ।-_ 


পুস্তকের নাম “আশাকানন'-070 ৬2100777953 রঃ 
110)9. বাঙ্গাল! সাঙ্গরূপক কাব্য | গ্রস্থকার-- হেমচন্্র বন্দো।- 
পাধ্যায়, ,কলিকাঁতা ১৭ ভবানীচরণ দত্ভ লেনে রায় প্রেসে 
বাবুরাম সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও উমাকালী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত । প্রকাশের তারিখ ৩শে মে ১৮৭৬। পত্রসংখ]] 
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হমচন্র 


১৭৫। প্রথম সংস্করণ ৬০০ ছাপা হইল। মুল্য একটাক্।17 
্ন্থকারের নাম ও ঠিকানা-হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়? খিদিরপুর | 
মন্তব্য--“]101010007 69 091)196 00) 7017111 091975 600 


10007811060117005 2117 000050]05 011070 1000508) 07011)0.2 


হেমচন্দ্র আশাকাননটকে একথানি সাঙ্গরূপক কাব্য, 
বলিয়া নির্দেশ কাঁরয়াছেন। সাশ্রূপক কাব্য কি, 
তাহ প্রকাশকের বিজ্ঞীপনে এইরূপে বিবৃত হইয়াছে__ 


“আশাকানন একখানি সাঙ্জরূপক কাব্য। মানবজাতির 
প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাবে/র 
উদ্দেশ্ট | ইংরাজি ভাষায় এরূগ রচনাকে “এলিগারি, কহে। 
প্রৎ্।ন বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহার সাদৃশ্টসুচক বিষয়ান্তরের 
বর্ণনা দ্বারা ঞ্ণই প্রধান বিষয় পরিব্যক্ত করা ইহার অভিপ্রেত। 
ইহ বাহাতঃ সাদৃশ্ঠন্থটক বিষয়ের বিকৃতি কিন্তু প্রকৃতার্থে গৃঢ় 
বিষয়ের তাৎপধ্যবোধক | এই ইংরাজি শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ 
করিতে পারে এরূপ কোন শব্দ বাঙ্জাল। ভাষায় প্রচলিত নাই। 
এবং কোন বিচক্ষণ পঙ্ডিতের নিকট অবগত হইয়াছি ষে সংস্কৃত 
ভাষাতেও, অবিকল প্রতিশব গাওয়া যায় না। তবে আলঙ্কা- 
রিকেরা থাহাকে অপ্রস্তুত প্রশংসা বলিয়া উল্লেখ করেন, 
যৌগিকার্থে তাহার সহিত ইহার সৌসাঘৃশ্ত আছে। কিন্তু সাঙ্গ- 
রূপক শব্দ সম্যক অর্থবোধক হওয়াতে তাহাই ব্যবহার করা 
হইল” & 
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হেমচজ্র 





এই বিজ্ঞাপন পাঠে প্রতীত হয় যে চ্েমচন্দ্র এই 
'কাব্যখানি প্রকাশের প্রায় তিন বদর পুর্বে উহ! 
রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু গ্রাকাশিত করিতে সক্কোচ 
বোধ করেন _- 

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল এই কাব্য লিখিত হয়। 
কিন্তু কবি নানাকারণে সঙ্কুচিত হইয়! পুস্তকখানি প্রচার 
করিতে পরাত্ীখ ছিলেন. সন্প্রতি তিনি আমার অন্গরোধ এড়া- 
ইতে না পারিয়া ইহ প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। 
এ প্রকার কাব্য সম্বন্ধে লোকের মতভেদ থাকিতে পারে ; এবং 
অনেক স্থলে কবিগণের আঁশক্কাও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে । হেমবাবুর স্থুললিত লেখনী বিনি€স্থত কাব্য- 
বসাম্বাদনে সর্বসাধারণকে বঞ্চিত কর! অকর্তব্য মনে করিয়া 
আমি ইহার মুদ্রা্ষণ কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হৃইয়াছি। সর্ব ঈদৃশ 
কাব্য বঙ্গসাহিত্য হইতে বিলুপ্ত হওয়া বাঞ্ুনীয় নহে।” 


তদানীন্তন বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, “বৃত্রসংহার” 
রচয়িতার একি সঙ্কোচ! হেমচন্দ্রের চরিত্রের এই 
দিক আলোচন! করিলে বর্তমান কালের অনেক লেখক 
শিক্ষালাভ করিতে পারেন। 


“আশাঁকাননে”র কল্পনা অতি সরল ও মধুর । কাবা 
খানি দশটি “কল্পনা” বা সর্গে বিভক্ত । সর্গারস্তের পূর্বে 
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হেমচজ্র 


বর্ণনীয় বিষয়টি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এইগুলির 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই কাঁব্যথানিতে বর্ণিত বিষয় স্পষ্ট 
প্রতীত হইবে | যথা__ 


গ্রথম কল্পনা । আশার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়, 
তাহার সঙ্গে আশাকাননে প্রবেশ । বিভিন্ন দিক হইতে কর্ম 
ক্ষেত্রাভিমুখে প্রাণী সংপ্রবাহ। 


দ্বিভীম কল্সন1। কন্মক্ষেত্র ছয় দ্বার__ছয়জন প্রহরী 
কর্তৃক রক্ষিত-_পুরী পরিক্রম--প্রতি দ্বারে প্রহরীর আকুতি ও 
প্রকৃতি দর্শন। ১মদ্বারে শক্তি, ২য় দ্বারে অধ্যবসায়, ৩য় দ্বারে 
মাহস, ৪র্থ দ্বারে ধৈর্য্য, ৫ম দ্বারে শ্রম, ৬ষ্ঠ দ্বারে উৎসাহ-_পুরী 
মধ্যে প্রবেশ_পুরীর মধ্যভাগে যশঃশৈল। 


তৃত্ভীঘ্বকল্পলা | রত্বোদ্যান--আকাওষাভবন _তন্লিধাসী- 
দিগের নৃশংস।ব্যবহার ও কঠোর রীতি নীতি । 


চতুর্ধ কল্পনা । বশঃশৈল--নিষ্মভাগে প্রাণিসমাগম__ 
আরোহণ প্রথা "ভিন্ন ভিন্ন শিখর দর্শন--ভিন্ন ভিন্ন যশস্বী প্রাণি- 
অগুলীর কীর্তি-কলাপ দর্শন-_বাল্মীকির সহিত সাক্ষাৎ। 


পপ্রম কক্সনা । ন্মেহ, ভক্তি, বাৎসল্য প্রণয় প্রভৃতির 
নিবাসে প্রবেশ করিবার .পূর্ব্বে এই অঞ্চল অতিক্রম করিয়া 
যাইতে হয়- কর্মক্ষেত্র এবং স্নেহাদি অঞ্চলের মধ্যবর্তিনী নদী--- 
তছুপরিস্থিত পরিণয়সেতু--তাহাতে প্রাণিগণের গতিবিধি । 
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অষ্ঠ কল্পনা । প্রণঘোদ্যান, তাহাতে ভ্রঘণ__অপূ্বব তরু- 
পুষ্প দর্শন--সতী নিঝ র--প্রণয়ের মূর্ভি--তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
ও আলাগ। 

সঞ্তম কল্পনা । ভসহ-উপবন--মাতৃন্সেহ-_সান্বনামন্দির 
_দ্বারদেশে ভান্তির সহিত সাম্গ।ৎ। 

অস্টম কক্সলা। ভরন্বন্দনা ও সরস্মতী-অগ্চনা। 

নব কন্গ্পনা। বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ_আশার 
আন্তধণন--বিবেকের অন্বন্তী হইয়া কাননের প্রান্তভাগ দর্শন। 
শোকারণ্য--তাহাতে প্রবেশ ও ভ্রমণ--শোকের মুর্তি দর্শন ও 
তাহার পরিচয় | 

দশস কক্সলী।  নৈরাশক্ষেত্র- মধ্যভাগে -_মরুপ্রদেশ 
তাহাতে চিরপ্রদীপ্ত অনলকুণ্_হতাশের মুর্তি দর্শন ও নিদ্রাভঙ্ষ 1 

আশাকাননের কল্পনা যেরূপ সরল ও মধুর, 

উহার ভাষা ও ছন্দও সেইরূপ সরল ও মধুর। যে 
দামোদর নদের তীর হইতে কবি স্বপ্নের রাজ্যে গমন 
কারয়া আশা 'দেবীর সাক্ষাৎ পান, গ্রন্থারস্তে সেই 
নদের তীরের কি সুন্দর বণনা !-- 

বঙ্জে স্ুবিখ্যাত দাযোদর নদ ক্ষী্সম স্বাদু নীর, 

বুক্ষ নানাজাতি বিবিধ লতায় স্থশোভিত উভতীর ; 

বিদ্ধাগিরি শিরে জনমি যে নদ দেশ দেশান্তরে চলে; 

সিকতা-সজ্জিত সুন্দর সৈকত স্থধৌত নিন্মল জল্সে 


৪৮ 


হেমচজ্ 


পবিত্র করিলা যেনদের কুল স্ুুকবি কঙ্কণ কবি 

ফুটায়ে কবিতা কুহুম মধুর বাণীর প্রস'দরলভি, 

ধেনদনিকটে রসবিহবলিত ভারত অনৃতভাষী 

জনমি স্ুক্ষণে বীাশীতে উন্ম্ত করেছে গউড়বাপী। 

সেই দামোদর তীরে একদিন অরুণ উদয়ে উঠি, 

দেখি শুন্যমার্গে ধরণী শরীরে কিরণ পড়ছে ফুটি। 

দশদিশিভাতি পড়িছে কিরণ আকাশ্‌ মেঘের গায়, 

হরিদ্রা লোহিত বরণবিবিধ গগনে চারু শোভায়। 

গগন-ললাটে চুর্ণকায় মেঘ স্তরে স্তরে সুরে ফুটে, 

কিরণ মাখিয়া পবনে উড়িয়া দিগন্তে বেড়ায় ছুটে। 

পড়ে সুর্যারশ্মি দামোদর জলে আলো করি ছুই কুল। 

পড়ে তরু-শিরে তৃণলতা দলে রঞ্জিযা প্রভাতী ফুল। 

“আশ্)কাননের অনেক স্থলে এরপ ন্মন্দর স্বভাব- 

বর্ণনা আছে যে পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়, কিন্তু বাহুল্য 
ভয়ে আমর! তাহার বিস্তৃত পরিচয় দিলাম না । আমরা! 
এই সুন্দর কাব্য হইতে কেবল মাত্র যশঃশৈলে ভারত 
সঙ্গীতের কবির সহিত আদি কবি বান্মীকির সাক্ষাতের 
বিবরণ টুকু উদ্ধৃত করিব :-- 

ব্যাস, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি চরণ বন্দনা করি, 

শঙ্কর আচার্য্য খন। লীলাবতী মুর্তি হেরি চক্ষু ভরি, 

উঠিন্ধ সেখানে যেখানে বপিয়া বাল্সীকি অমর প্রায় 

আনন্দে বাজ্ায়ে হুমধুর বীণা শ্রীরাম চারিত গায়। 
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দেখিয়া আমারে অমর ব্রাহ্মণ দয়াদ্র“মানস হয়ে, 

দিল পদধুঁলি স্বদেশী জানিয়া আশু শিরপ্রাণ লয়ে, 
জিজ্ঞাসিল ত্বরা অযোধ্যা-বারতা কেবা রাজ্য করে তায়, 
ভারতীর পুত্র কেবা আর্ধ্যভূষে তাহার বীণা বাজায়, 
কোন বীরভোগ্যা এবে আর্ধ্যভূষি। কোন্‌ ক্ষত্রী বলবান 
দৈত্য রক্ষঃকুল করিয়া দমন ব্রক্ষা করে আর্ধ্যমান, 
কোন্‌ আর্যস্ত- বযশঃপ্রভাগুণে স্বদেশ উদ্জ্বলযুখ, 
দ্বিতীয় জানকী হৈয়ে কোন নারী ন্িপ্ধ করে পতি-বুক, 
কেবা রক্ষা করে বেদবিধি কন্দ কোন বুধ মহামতি 
ত্রাঙ্গণকুলের তিলক স্বরূপ সাধন করে উন্নতি 

কত এইরূপ জিজ্ঞাসে বারতা নুধাইয়া বারন্বার, 

কি দিব উত্তর ভাবিয়া না পাই চক্ষে বহে নীরধার। 
হেরি অশ্রধারা করুণ বাক্যেতে খষি অতি ব্যগ্রমন 
আগ্রহে আবার অতি সযতনে কৈলা মোরে সম্ভাণ ! 
কহিন্ধ তখন কি বলিব খষি কি দিব,সম্বাদ তাঁর__ 
তোমার অযোধ্যা) তোমার কৌশল সে আধ্য নাহিক আর 
ডুবেছে এখন ' কলক্ক-সলিলে নিবিড় তমস1 তায়, 

সে খন্থ-নির্ধোষ সেবীণা-ঝঙ্কার আর ন1! কেহ শুনায়, 
নিস্তেজ হয়েছে দ্বিজ ক্ষত্রীকুল বেদ ধর্ম সব গিয়া, 
ভাসে পুণ্যভুমি অকুল পাথারে পরমুখ নিরখিয়]। 


কিন্তু হেমচন্দ্র কেবল স্বজাতির অবনতিতে অশ্রু- 
বিসর্জন করিয়া ক্ষান্ত ভন নাই-_তিনি উদ্দীপনার কাব 
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_তিনি আশার কবি। আশা-মুকুরে তিনি ভারতের 
ভবিষাতের যে চিত্র দেখিয়াছিলেন, তাহা ও তিনি তাহার 
অমর তুলিকায় অস্কিত করিয়া গিয়াছেন__ 


দেখিলাম চাহি ঘেন পূর্ববদিক জ্বলিছে কিরণময়, 
ভারত-মগুল সেকিরণে যেন প্রদীপ্ত হইয়া রয়। 
ভারত-জননী যেন পুনর্ববার বনিয়াছে সিংহাসনে, 
ফুটিয়াছে যেন তেমনি আবার পূর্ব তেজ হাস্তাননে, 
ঘেরিয়া তাহারে নব আর্ধাজাতি কিরীট কুগুল তুলি 
পরাইছে পুনঃ ভূষণ উজ্্বল ঝাড়িয়া কলম্ক-ধুলি 
নবীন পতাকা তুলিয়া গগনে ছুটেছে আবার দূত 
ভুবন ভিতরে করি ঘননাদ বদনে প্রভা অদ্ভুত, 
দিক দশবাসী মানব মণ্ডলী আনি সপ্ত সিন্ধুজল 
করে অভিষেক বলে উচ্চনাদে জাগ্রত আর্ধামগুল, 
গশ্চিমে উত্তরে হয় ঘোর ধনি আনন্দ-সঙ্গীত গায়, 
উঠে সিদ্ধুবারি ভারত প্রক্ষালি আবার গর্জয়া ধায়, 
উঠে হিযালয় পুনঃ শূন্য ভেদি পূর্বের বিক্রম ধরি, 
ছুটে পুনরায় জাহ্বী যমুনা! গভীর সলিলে ভরি ; 
আনন্দে আবার ভারত সন্তান বীণা ধরে করতলে 
আবার আনন্দে বাজায়ে ছুন্দুভি বন্ুদ্ধরা মাঝে চলে। 


স্তর গুরুদাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাব্য সম্বন্ধে আমা- 
দিগকে * বলিয়াছিলেন, "আশাকাননও একথানি অতি 


৫৯ 


হেমচক্র 





সুন্দর কাব্য! তবে তাহাতে সৌন্দর্য ভিন্ন অন্ত কোনও 
বিশেষ গুণ বর্ণনা করিবার নাই।* কেবল সৌন্দধ্য 
স্ষ্টি করাই কি কম প্রশংসার কথা! বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই 
বলিয়াছেন, “সৌন্দধ্য স্ষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্ত 1 
সৌন্দধ্য অর্থে কেবল বাহ্‌ প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দধ্য 
নহে। সকলগ্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবেক। * 
* * যাহ স্বভাবান্থুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই 
কবির প্রশংসনীয় স্থষ্টি 1» 

আধুনিক পাঠকগণের নিকট “আশা-কানন” কিরূপ 
আদর পাইবে বলিতে পারি না। শীত রজনীতে 
কুহেলিক1 ও ধুমে সমাচ্ছন্ন কলিকাঁতার রাজপথে বিচরণ 
করিতে করিতে যখন আমাদের শ্বাসরুদ্ধ হইব'র উপক্রম 
হয় তখন আমর! শরতের সুন্দর জ্যোত্মাময়ী রজনীর 
কথা ভাবি এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফোল। আজি কালিকার 
দুর্বোধ্য রূপক কাব্যগুলি পাঠ করিবাঁর সময়েও মধ্যে 
মধ্যে আমাদের মনে 'আশা-কাননের” স্তান্স রূপক- 
কাব্যের সরল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার বাসন! 
উদ্দিত হয়। 

“আশা-কাঁনন” আদ্োপান্ত ত্রিপদীচ্ছন্দে রচিত। 
অক্ষয়চন্ত্র সরকার লিখিয়াছেন পবাঙ্গালা ছন্দেদ জান__ 


৫হ 


হেমচন্দ্র 


ত্রিপদী ও পয়ার। * * হেমবাঁবুও, পয়ার ও ভ্রিপদী 
'যে বাঙ্গালা পঞ্ভের জান, তাহা বিলক্ষণ ত্বুঝিয়াছিলেন। 
ছন্দে তিনি তাহার পূর্ববর্তী কাহারও অপেক্ষা উন 
নহেন। * * যেষেস্থলে, তিনি প্রসাদণ্ডণ রাখিতে 
পারিয়াছেন, সেই সেই স্থলে তিনি বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ 
কবি” সমালোচক অক্ষয়চন্ত্র শোচনীয় অনুদারতার 
সহিত এই অভিমত প্রকাঁশ করিয়াছেন যে, “হেম- 
বাবুর কবিতা অনেকস্থলেই প্রসাদগুণের অভাবে 
সফল হইতে পারে নাই।” কিন্ত পাঠক-সাধারণ 
অধিকাংশ স্থলেই হেমচন্দ্রের কবিতার প্রসাদগ্ডণে মোহিত 
হইয়! তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। 

বাস্তবিক হেমচন্দ্র সরল ও মধুর ত্রিপদী রচনায় সিদ্ধ- 
হস্ত ছিলেন। তাহার অনায়াম ত্রিপদ্দীরচনা তথ! 
পরিহাসরসিকতা সম্বন্ধে একটি কৌতুকাঁবহ গল্প আমর! 
হাইকোের জুনিয়ার গবর্ণমেন্ট প্রীডার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্্ 
চৌধুরী ও ৬উমাকালী বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তাহা 
এম্থলে বিবৃত করিলে পাঠকগণ অসন্তুষ্ট হইবেন ন1। 


* পত্রিপদী রচনা খুব সহজ |” পুজার 


৫৩ 





শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় 


হেমচন্ড্র 


অবকাশে হেমচন্ত্র প্রায়ই দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। 
একবার বন্ধু উমাকালীর সহিত চুণারে বেড়াইতে যান। 
সেখানে ত্রিপদীচ্ছন্দে কতকগুলি কবিতা রচনা করেন। 
একদিন উমাকাঁলী বাবু হেমচন্দ্রকে রহস্ত করিয়া বলি- 
লেন, “আপনি কি সেকেলে ভ্রিপদী লেখেন, ত্রিপদ্দী 
রচনা খুব সহজ )--ও ৩, সকলেই লিখিতে পারে ।” 
হেমচন্ত্র বলিলেন, “বেশ. ত! তুমি ভ্রিপদী লেখ না ।” 
উমাকালী বলিলেন, “আপনি কি মনে করিতেছেন আমি 
পারিব না? আমি নিশ্চয়ই লিখিব।” এই বলিয়া 
উমাকালী তৎক্ষণাৎ পেন্সিল কাগজ লইয়া! 
ত্রিপদী রটনায় মনোনিবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 
হেমচন্দ্র উমাক্লালী বাবুব নিকট আসিয়৷ জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “কি হে! কতদূর লিখিলে ?” উমাকাঁলী মাথা 
চুল্কাইতে চুল্কাইতে বলিলেন, “গোড়ার দুইটা পদ 
লিখিয়াছি, খানিক্টা আপনি ধরাইরা দিলে বেশ লিখিতে 
পারিব |” হেমচন্দ্র বলিলেন, “আচ্ছা, কি লিখেছ 
পড় দেখি ।” উমাকালীবাবু পড়িলেন,__ 


চুণার নগর, পব্বত উপর”__ 


হেমচন্ত্র বললেন, পবাঃ, বেশ আরম্ত হয়েছে । এর 


৫৫. 


হেমচন্দ 





গর আর কি লিখবে ভেবে ঠিক কর্তে পার্ছ না? 
ত্রিপদী রচণ্না খুব সহজ হে,--লিখে যাও না 


চুণার নগর, পর্বত উপর, 
ললনা-বঞ্জিত দেশ। 

ললনা-বিরহে, যার প্রাণ দহে, 
তাহার দফাটি শেষ ॥” 


“বিজ্ঞান-সমীজ | এই বৎসর (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) 
স্বনামধস্ট ডাক্তার মহেন্্রলাল সরকার তাহার স্ুপ্রসিদ্ধ 
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5০190০9এর প্রতিষ্ঠা করেন । আমাদের এই জাতীয় 
শিক্ষা-মন্দির সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জনা দেশের সমস্ত 
উচ্চপদস্থ ও সম্রান্ত ব্যক্তি মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। এই 
সদনুষ্ঠানে স্বদেশ-প্রেমিক হেমচন্দ্রেরও যথেষ্ট সহানুভূতি 
ছিল, এবং পুরাতন সংবাদপত্রাি দৃষ্টে প্রতীত হয় যে 
এই অনুষ্ঠানের সহায়তাকল্পে তিনি আড়াইশত টাকা 
দান করিয়াছিলেন। দেশহিতকর সকল অনুষ্ঠানের 
প্রতিই স্বজাতি-বৎসল হেমচন্দ্রের আস্তরিক সহান্ুতৃতি 
ছিল। তাহার একটি দৃষ্টান্ত পরে প্রদত্ত হইতেছে । 


৫৬ 





ডাঁঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সি, আই, ই ( যৌবনে ) 


হেমচন্দ্র 


“ভারত সভা” । একসময়ে ব্রিটিশ ইওিয়ান 


এসোসিয়েশন্‌ আমাদিগের দেশের সর্ধপ্রধান রাজনীতিক 
সভা ছিল। অভিজ্াত-সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষিত হইলেও 
রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ, কিশোরীটাদ মিত্র প্রভৃতি জননারকগণ উহাকে 
সাধারণের হিতার্থে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । এই সভা 
হইতেই প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়া হরিশ্চন্দ্র নীলকর- 
দিগের বিরুদ্ধে সেই মহান্‌ ধর্মযুদ্ধের সুচনা করিয়া- 
ছিলেন।  ইহাদদিগের তিরোধানের পর ব্রিটিশ 
ই্ডয়ান্‌ সভার অবনতি হয়। বেতনভোগী সম্পাদক 
৬কৃষ্পদাস পাল মহাশগ় জমীদারগণের কল্যাণের 
জন্ত উহাকে নিয়োজিত করেন। যেখানে প্রজার 
স্বার্থ ও জমিদারের স্বার্থে সংঘর্ষ ঘটিত, সেখানে 
বুটিশ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েশন ও তাহার মুখ- 
পত্র “হিন্দু পেটিয়ট” জমিদারপক্ষই সমর্থন কছিতেন। 
সাধারণের জন্তঠ একটি রাজনীতিক সভার আবশ্তকতা 
এই সময়ে বিশেষরূপে উপলব্ধ হয়। পুজনীয় আচার্য 
শ্রীযুক্ত শিবনাথ শান্ত্রী মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন £-- 


পব্যারিষ্টার মনোৌমোৌহন ঘোঁষ মহাশয়ের ভবনে আননা- 


৫৮ 





আচার্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী 


হেমচন্দ্র 


মোহন বন্থ ও শুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সন্মিলনের 
স্বান ছিল। সেখানে রাজনীতি বিষয়ে ইহাদের সর্বদা কথাবার্তা 
হইত। সকলেই অঙ্থভৰ করিতে লাগিলেন যে বঙ্গদেশে মধ্য- 
বিত্ত শ্রেণীর লৌকদিগের জন্য রাজনীতির শিক্ষা ও আন্দোলনের 
উপযোগী কোনও সভ নাই ! কথাবার্তা হইতে হইতে অবশেষে 
একটি রাজনীতিক সভা স্থাপনের সংকল্প সকলের হৃদয়ে 
জাগিল। সেই অঙ্কল্সের ফলম্বরূপ ১৮৭৬ সালে 'ভারতসভা? 
স্থাপিত হইল। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবুত্তে সে একটা 
স্মরণীয় দিন |” 


আঁচাষ্য শিবনাথ তদীয় আত্মচরিতে ভাঁরতসভা- 
প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আরও বিস্তুতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন। তাহার কিয়দংশ এস্বলে উদ্ধায়যোগ্য-_ 


“আনন্দমোহন বন, সুরেন্্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমিঃ 
তিনজনে আর এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহন বস্তু 
বিলাত হইতে 'আসার পর হইতেই আমর] একত্র হইলেই এই 
কথ। উঠিত ষে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোনও রাজ- 
নৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের 
সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মান্ষদের কর্ম নয় অথচ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে মধ্য 
বি শ্রেণীর উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাক আবশ্টা্চ | 
আমরা তিনজনে কথাবার্ভার পর স্থির হইল ফে, অপরাপর দেশ 


৬ও 





আনন্দমোহন বনু 


হেমচজ্র 


হিতৈথীয ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য । অমুত- 
বাজারের শিশিরকুমীর ঘোষ মহাশয় আনন্দমোহন বাবুর বন্ধু 
এবং আমারও প্রিয় বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাহাকে পরামর্শের 
মধ্যে লওয়া হইল। তৎপরে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ 
মহাশয়কেও লওয়া৷ হইল । মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে এই 
পরামর্শ চলিল। তাহার সকল পরা্র্শে আমি উপস্থিত ছিলাম 
না, কাধ্যান্তরে অন্যত্র ছিলীম। কি পরামর্শ ভইতেছে তাহা 
আনন্দমোহন বাকু ও স্রেন্দ্রবাবুর মুখে শুনিতাম। যখন একটা! 
সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহন 
বাবু ও আমি ইশ্বরচন্জ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে 
গেলাম । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ 
ছিল। তিনি বলিলেন, এতদ্বারা দেশের একটি মহৎ অভাব 
দুর হইবে। আমর! তাহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার 
জন্ত অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার 
দোহাই দিয়া সে অন্থুরোধ অগ্রাহা করিলেন। কেকে এই 
উদ্যোগের মধ্যে আছেন জিজ্ঞাসা করাতে আমর| যখন অপরা- 
পর ব্যক্তিদগের মধ্যে অমুতবাজারের দলের নাঁম করিলাম, 
তখন বিদ্যাসাগর বলিয়! উঠিলেন, “যা! তবে তোমাদের সকল 
চেষ্টা পও হয়ে যাবে । ওদের এর ভিতর নিলে কেন ?” 
আনন্দমোহন বাবু ও আঁমি বলাবলি করিতে করিতে ফিরি- 
লাম যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতি ত জানাই আছে, তাহার 
কাছে ম্বর্গ ও নরক ভিন্ন মাঝামীঝি একট! স্থান নাই। যাঁকে 
ভাল জানিবেন তাঁকে স্বর্গ দিবেন, যাকে মন্দ জানিবেন তাকে 
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মনোমোহন ঘোষ € যৌবনে ) 


হেমচজ্র 


নরকে দিবেন । শিশির বাবুদের প্রতি বোধ হয় কোন কারণে 
বিরক্ত হইয়াছেন আর ওদের নামও সহিতে পারেন না। 

কি আশ্চর্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানব প্রকৃতির অভিজ্ঞত1! 
কি আশ্চধ্য ভবিষ্যদর্শনের শক্তি । তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহাই ঘটিল। একটা সভা স্থাপন করা স্থির হইলেই, আনন্দ- 
মোহন বাবুর মুখে শুনিলাম, শিশির বাবুর দল জিজ্ঞাস, 
করিতে লাগিলেন:“এই সভায় সম্পাদক হবেন কে?” যনোমোহন 
বাবু, স্থরেন্দ্রবাবু, আনন্দমোহন বাবু সে বিষয়ে যনৌযোগ দেন 
না। তাহারা বলেন সে পরে স্থির হবে, যাকে সকলে' 
মনোনীত করিবেন; তিনিই হবেন। “ভারত-সভা, স্থাপনের 
বিজ্ঞাপন বাহির হইল! সে বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার হা১ দিন 
পরে সংবাদ পত্রে হঠাৎ বিজ্ঞাপন দেখা গেল যে “ইগ্ডিয়ান লীগ? 
নামে মধ্যবিভদিগের জন্য একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপন 
কৰিবাক জন্য এক সভা হইবে! অনুসন্ধানে জানা গেল থে 
স্প্রসিদ্ধ গ্রীষ্টায় আচাধ্য কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 
সভাপতি ও শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া এ 
সভা স্থাপিত হইতেছে । আমরা একেবারে গাছ হইতে 
পড়িয়া গেলাম ! কারণ শিশির আদি হইতে আমাদের পরামর্শের 
মধ্যে ছিলেন। কিন্তু আমর] ভারত সভা। স্থাপনের সঙ্গলপ ত্যাগ 
করিলাম না। ইওিয়ান লীগ. অশ্রে হইল কি ভারত-সভ। অগ্রে 
স্থাপিত হইল, মনে নাই ।* এই মাত্র মনে আছে, এলবার্ট হলে 





্* ইতিয়ান লীগই অগ্রে স্থাপিত হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 
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শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 





তে 


হেমচন্দর 





প্রকাশ্য সভা করিয়া ভারত-সভা! স্থাপন করা গেল, এবং আনন্দ 
মোহন বাবুকে তাহার সম্পাদক কত! গেল। আর সেদিনকার 
কথ! এই মনে আছে যে সেদিন সুরেন বাবুর একটী পুত্রসন্তান 
মারা যায়, তিনি তৎসত্েও আসিয়া সভাস্থাপনে সহায়ত! করি- 
লেন। আনন্দমোহন বাবু সম্পাদক, সুরেন বাবু সহ-সম্পাদক, 
আমর] কয়েকজন কমিটির সভ্য, আমি প্রথম টাদ1 আদায়কারী 
সভ্য, এই লইরা ভীরত-সভ বসিল। আমরা ৯৩ নং কলেজ 
ট্রাটে একটি ঘর ভাড়া করিয়! ভারত-সভার আপিস স্থাপন 
করিলাম। সে আপিস ঘরের অবস্থা দেখিয়! স্ুপ্রসিদ্ধ সরসিক 
কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার প্রণীত ভারত-উদ্ধার কাব্যে 
লিখিয়'ছেন *কডি আগে পড়ে কিম্বা দড়ি আগে ছেড়ে।” 
বাস্তবিক উহার দশ? এ প্রকীরই ছিল। 


অকৃত্রিম স্বদেশসেবক আনন্দমোহন ও মমোমোহনকে 
শিশিরকুমার তাহার লীগেরও অন্যতম অদ্যক্ষ নিষুক্ত 





২৬শে জুলাই “ব্যবস্থা-দর্পণ” প্রণেতা শ্ঠামাচরণ সরকারের 
সভাপতিত্বে একটি সভা হয়, তাহাতে ভারত-সভ। স্থাপিত হয়। 
এক উদ্দেশ্োই অন্প্রতি আর একটি সভ। 1:19 7,099 
স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া কাঁলীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত-সভা 
স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করেন। পরে স্থুরেন্দ্রনাথ 
উহার আবশ্যকতা বুঝা ইয়া দিলে সভা স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। ও 


৬৬ 


হেমচন্ 


করিয়াছিলেন । কিন্তু ( আচার্য্য শিবনাথের আতঅমচরিতে 
বর্ণিত) কোনও কারণবশতঃ আনন্দমোহন ও মনো- 
মোহন লীগের সংস্রব পরিত্যাগ করেন। হেমচন্দ্রের 
স্বদেশপ্রেমও দলাঁদলির সঙ্কীর্ণতার অনেক উর্ধে অবস্থিত 
ছিল। তিনি ইতিয়ান্‌ লীগ ও ইগডয়ান্‌ এসোসিয়েশন 
উভয় সমাজের কার্য্যেই আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ 
করিতেন। তিনি লীগের সভ্য হইলেও ভারত সভার 
কার্যে কিরূপ সহযোগিতা করিতেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত 
পরে প্রদত্ত হইতেছে । 


“সিভিল সার্ভিস সভা” । ১৮৭৭ খুষ্টান্দে লর্ড 
সল্স্বেরী এক নিয়ম প্রবর্তিত করেন যে, ১৯ বতসর 
বয়সের মধ্যে সিবিল সাঁভিম পরীক্ষার্থদিগকে পরীক্ষা 
দিতে হইবে। এই নিয়মে এ দেশের শিক্ষিত যুবকগণের 
পক্ষে সিবিল সার্ভিসে প্রবেশের দ্বার একপ্রকার রুদ্ধ 
করা হইল। ১৯ বৎসরে পরীক্ষা দিতে হইলে 
১৬১৭ বৎসর বয়সে ইংলগ্ডে যাওয়া আবশ্তক। কোন্‌ 
বালককে তাহার জনক জননী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সেই 

« অপরিণত বয়সে বিদেশে নানা প্রলোভনের মধ্যে 
পাঠাইবেন? এই বয়দে একটি দুরূহ বিদেশীয় ভাষাই 


৬দ্থ 


হেমচন্দ্র 





আয়ত্ত হয়ৎ না, সুতরাং পরীক্ষায় তাহাদের সাফল্যও- 
অনিশ্চিত । বিদেশীয় যুবকগণই বা কতটুকু অভিজ্ঞতা 
লইয়া এদেশে শাসন কাধ্য সম্পাদন করিতে আঁমিবেন 
তাহাতে কি দেশের শাসন কাধ্য উত্তমরূপে 
সম্পাদিত হইবে ?--এইরূপ নানা আপত্তি চারিদিকে 
উত্থাপিত হইল । ভারত সভার প্রথম কার্ধ্য হইল এ 
বিষয়ে বিধিসঙ্গত আন্দোলন করা । এতদুদ্োস্তে ১৮৭৭ 
খ্রীষ্টান্ের ২৪শে মাচ্চ দিবসে ভারত সভার সম্পাদক 
আনন্দমোহন কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভা 
আহ্বান করিলেন। এই সভায় প্রায় তিন সহস্র বাক্তি 
উপস্থিত হইম়াছিলেন।. মহারাজা স্তর নরেন্দ্র কু দেব' 
বাহাদুর এই সভায় সভাপতির আপন গ্রহণ করেন। 
ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুপস্থিতিতে মনোমোহন 
ঘোষ প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া! বলেন যে, মহারাণীর 
ঘোষণা অনুসারে এতদ্বেশীয় ব্যক্তিগণকে উচ্চপদ লাভ 
করিবার জন্ত ইংলগীয় যুব কগণের স্ায় সুবিধা ও সুযোগ 
দেওয়া কর্তব্য। বাগ্মীপ্রবর কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তু তা 
করেন। পরে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দ্বিতীক্ন 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলেন যে, পরীক্ষার্থীদের বয়স 
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কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় €( যৌবনে ) 


হেমচন্্র 


উনিশ বতসরের অনধিক হইবে এইরূপ নিয়ম প্রবর্তিত 
হওয়৷ অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ ইহাতে মুখস্থ বিদ্যার 
আদর করা হইল, শাসন-বিভাগে ভাল লোক আমিবে 
না, এবং এতদ্েশীয্গণের পক্ষে সিবিল সার্ভিসে 
গ্রবেশ করা একেবারে অসম্ভব হইল। হেমচন্দ্র এই 
প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে অনুকুদ্ধ হন। হেমচন্ত্র এ সকল 
বিষয়ে বাঙ্গালার তদানীন্তন দেশনায়কগণের সহিত 
আলোচনা করিতেন বটে, কিন্ত কখনও গ্রকান্তসভায় 
বক্ততাদ্দি করিতেন না। বন্ধুগণের অনুরোধে তিনি 
ডাক্তার সরকারের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া একটি সুন্দর 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমরা পাঠকগণের কৌতুহল 
পরিতৃপ্ডির জন্ত বক্তৃতাটি নিক্বে উদ্ধুত করিলঃম | 
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এই সভায় আননমোহন বন, অমরেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, যছুনাথ ঘোষ প্রভৃতিও 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যে সভায় মনোমোহন, কালী- 
চরণ, আনন্দমোহন,, মহেন্ত্রলাল প্রভৃতি বক্তার! বক্তৃতা 
করিয়াছিলে্গ, সেই সভায় হেমচন্দ্রের বক্তৃতা উচ্চ- 
প্রশংদা লাভ করিয়াছিল--ইহা হেমচন্দ্রের সামান্ট' 
ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। এই সভার কার্য্যবিবরণ- 
সমালোচন প্রসঙ্গে /কষ্খদাস পাল মহাশয় হিন্দু পে্্র- 
যনটে লিখিয়াছিলেন যে কালীচরণ ও যছুনাথের বক্ত.তার' 
ভাঁষা কিছু তীব্র হইয়াছিল, কিন্তু ৭ঢ321)0 [3০0 


017817017 1381001166, ছ1)0 ডা 87০ 2190. 60 999 * 
19 0007106 810. 01 0009910109 111:9 0119, 
ডা2 68101991269 200 92109311919. 
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এই আন্দোলন. অধিকতর বিস্তৃত করিবার জন্ট 
বাদ্মী স্থুরন্্রনাথ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে 
বক্তৃতা করেন এবং লালমোহন ঘোষ মহাশয়কে ইংলগ্ডে 
প্রেরণ করা হয়। ইংলগ্ডে লালমোহন ভারতবর্ষের 
হিতাকাঁজ্বী কম্পেকজন ইংরাজ ও ভারতবাসীকে সঙ্গে 
লইয়া ভারতবর্ষের তদানীন্তন সেক্রেটারী অব ষ্টেট 
মা্কইস অব হারটিংটনের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং 
তাহাকে একটি আবেদন পত্র প্রদান করেন এই 
আন্দোলন একবারে নিক্ষল হয় নাই। ইহার কিছু- 
দিন পরে এদেশের কতিপয় যুবককে ট্ট্যাচুটারি সিবিল 
সাভিসে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদত্ত হয়। 

হেমচন্দ্রের এক প্রদৌহিত্র বলেন যে, তিনি হেম- 
চন্দ্রের এই বক্তুতা৷ সম্বন্ধে স্তর চন্্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের 
নিকট একটি কৌতুকাঁবহ গল্প শুনিয়াছিলেন। 
প্রকাগ্ত সভায় বক্তত| করিতে হেমচন্্র অভ্যন্ত ছিলেন 
না। বক্তৃতা করিতে করিতে উকীল হেমচন্দ্র একবার 
সমবেত ভদ্রগণকে “06100197000” বলিয়া সম্বোধন 
না করিয়া, 41 14০10 বলিয়! সম্বোধন করিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে সভায় উচ্চ হান্তরোল উখিত হইয়া- 
ছিল। | 
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“বঙগদর্শনের পুনরাবি9ভীব 1”” চারি বৎসর 
অপুর্ব যোগ্যতার সহিত “বঙ্গদর্শন” সম্পাদন্ত করিয়! 
বঙ্কিমচন্্র বঙগদর্শনের বিলোপসাধন করিলে অনেকেই 
ক্ষুন্ধ হইয়াছিলেন | বাঞ্গালার কালাইল কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
মহাশয় বঙ্গদর্শনের কার্য সমালোচনা করিয়া লিখিয়া- 
ছিলেন-_- | 

“বজগদর্শন এই চারি বৎসরকাল বঙ্গভাষার পূজারূপ পবিত্র 
উৎসবে অকাতর প্রাণে পরিশ্রম করিয়াছে, আর, যদি 
আমরা নিতান্ত অন্ধ না হই, বঙ্গভাষার বৈভব বিস্তারেও বহুল 
অংশে কৃতকার্ধ্য হইয়াছে । মধুন্থদন যেমন দেবী বঙ্গভারতীকে 
মিত্রাক্ষর ছন্দের নিগড় হইতে নিম্ম-ক্ত করিয়াছিলেন, বঙ্জদর্শনও 
ভাষাকে কতকগুলি কুসংস্কীরের নিগড় হইতে নিম্মোচন করিবার 
জন্য সেইরূপ» অশেষ প্রয়াস পাইয়াছে, এবং বস্ততঃ তদর্থে 
বীরের মত অশেষ অত্যাচারও সহিয়াছে। এই হেতুই আমর! 
উহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে চিরবদ্ধ, এবং এই হেতুতেই আজি 
উহার তিরোধানে আমরা এইরূপ ছুঃখে হুঃখিত। বঙ্গদর্শনে 
আমরা বাঙ্গালার চল সৌন্দ্ধ্, লীলাচাতুর্ধ্য, আবেগ, উচ্ছাস ও 
সজীবত! দেখিয়াছি। ইহা কেমনে শীগ্র বিস্মৃত হইব? উহা 
আমাদের কর্ণে কখনও নিশীথে বংশীধ্বনির ন্যাম মধুধারা ঢালিয়া 
দিয়াছে, কখনও বীণার মৃদুল বঞ্কারে হৃদয় মন উন্মাদিত করিয়া 
তুলিয়াছে। ইহা! কিরূপে ভুলিতে পারিৰ ? 

“আমর আশা করি, বঙ্গদর্শন শীগ্রই অন্য কোন বৃক্তিতে 
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পুনজ্জাবিত হইবে, এবং যিনি উহার প্রাণ ও প্রতিপত্তি ছিলেন, 
আর যাহাদিগের পরিশ্রমে উহার এত গৌরব বাড়িয়াছিল' 
তাহারা সকলে মিলিয়! পুনরায় বঙ্গভাষার অধিকার ও বৈভব- 
বিস্তারে ষত্্রপর হইবেন | বাঙ্জালায় আজিও সাহিত্য সমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আজিও শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালির সহিত 
বাঙ্গালার দৃঢ় সম্বন্ধ বিশ্বাস জন্মে নাই, আজি পধ্যস্তও বাঙ্জালার, 
অভাব ও প্রভাবের সীমা রেখা নির্দিষ্ট হয় নাই, বে পর্য্যন্ত না এ 
সমস্ত গুরুতর কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, সে পর্যন্ত আমরা বঙ্গদর্শনের 
মত প্রতিভাখিত সহাঁয়কে বিদায় দিতে সমর্থ হইব না। আমরা 
সকল সহিতে পারি, সর্বপ্রকার নিগ্রহ ও লাগুনা অক্ষুব্ধ হাদয়ে 
ভোগ করিতে পারি, ; কিন্তু জননী জন্মভূমি এবং জন্মভাষার 
কাতর মুদ্তি ও দশ] চক্ষে দেখিতে পারি না । পৃথিবীতে কোন্‌ 
ভূমি ব্জভূমির স্তায় শ্তামল শোভাশালিনী, স্বজনপরিপালিনী 
ও নদ নদীর স্বাভাবিক সম্পদে উদারতার প্রতিমুষ্ভি রূপিণী? 
কিন্তু বাঙ্গালীর অনাদরে উহার কি অবস্থা ঘটিয়াছে! পৃথিবীতে 
কোন্‌ ভাষা বঙগভাষার ন্যায় - হৃদয়স্পর্শিশীচ অমুতবধিণী এবং 
আমাদিগের সন্তাপহারিপী? কিন্তু_-আত্মাদরশৃন্ প্রাণহীন 
বাঙ্গালীর উপেক্ষা ও অবমাননায়, খবীহার! ধন বৈভব সম্পন্ন 
তাহাদিগের মোহ মহিমায়, বীহারা বিষয়রত, গণনাতৎপর, 
তাহাদিগের মদান্ধতায় এবং ধীহার! শিক্ষিত ও শক্তি-সামথ্য যুক্ত 
ভাহাদিগের নিল'্জ উদসীনতীয় উহার মুখস্রী কিরূপ মলিন: 
রহিয়াছে ।” | 


০ 


হেমচন্দর 





উপরিধৃত অংশে কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালাভাষার উন্নতি- 
কামী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই অভিপ্রায়ের প্রতিধ্বনি 
করিয়াছিলেন। ফলে, বিলোপসাধনের একবৎসর পরে 
(বৈশাখ ১২৮৪ বাব) বঙ্গদর্শন পুনরুজ্জীবিত 
করিতে হইল। বঙগদর্শনের পুনঃ প্রচারকালে বঙ্িমচন্ত্র 
লিখিয়াছিলেন-- 


"বঙ্জদর্শনের লোপ জন্য আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত 
হইয়াছি। সেই তিরক্ষারের প্রাচুর্য্যে আমার এমত প্রত্ীতি 
জন্মিয়াছে যে, বজদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন 
"আছে বলিয়া, ইহ পুনজ্জাবিত হইল ) | 


এবার নি বঙ্কিমচন্দ্র নে সম্পাদমভার গ্রসথণ 
করিলেন নাণ তিনি লিখিলেন, প্যাহা একজনের 
উপর নির্ভর করে, তাহার স্থারিত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গ- 
দর্শন যতদিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের 
উপর নির্ভর করিবে ততদিন বঙ্গদশনের স্থায়িত্ব 
অসম্ভব। এজন্য আমি বঙগদর্শনের সম্পাদকীয় কার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিলাম।  বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান 
করাই আমার উদ্দেশ্ত ।৮”-_বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ, সঞ্জীব- 
চন্দ্র বলদর্শনের সম্পাদদনভার গ্রহণ করিলেন। 
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বলগদর্শনের পুনঃপ্রচারসন্বন্ধে কবিবর নবীনচন্দ্ 
“আমার লীবনে” লিখিয়াছেন-- 


“বঙ্গদর্শন অল্লদিন পূর্বেবে বহ্কিমবাবু, অক্ষয়বাবুর ভাষায়, 
গলা টিপিয়৷ মারিয়াছিলেন। উহা! পুনঃ প্রচারিত করিবার 
চেষ্টা করা আমার এইবার বিদায় লওয়ার আর একট! উদ্দেশ্ট 
ছিল। কারণ বঙ্গদর্শনের অদর্শনের সহিত বঙ্রসাহিত্যে এবং 
আমাদের হৃদয়ে যেন একট] নিরানন্দ ও নিরৎসাহ সঞ্চারিত 
হইয়াছিল। অতএব চু'চুড়ায় অক্ষয় বাবুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে 
আমার অনেক কথা হইয়াছিল। পরদিন পরাতে আমি বঙ্গ- 
দর্শনের পুনঃ প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম । বঙ্কিমবাবু 
বলিলেন “বটে, “বঙ্গদর্শন” বন্ধ করাঁট1 তোমাদের বড়ই প্রাণে 
লাগিয়াছে। লাগারই কথা । কিন্তুকি করিব, আমি একে ত 
দীসত্বভারে পীড়িত, তাহার উপর স্বাস্থ্যের, এবং পরিশ্রম 
শক্তিরও সীমা আছে। ইদানীং “বঙ্গদর্শনে”র প্রায় তিনভাগ 
লেখার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। কাষেই আমি আর 
পারিলাম না। তাহা ছাড়া, নিরপেক্ষ সমালোচনায় একটা 
দেশ আমার শত্রু হইয়! উঠিতেছিল। শুনিয়াছি কোনও কোনও 
গ্রন্থকার আমাকে মারিতে পর্য্যন্ত সঙ্কল্প করিয়াছিল। গাল 
গালির ত কথাই নাই। শ্যর জর্জ কেম্বেলের পর বোধ হয়. 
আমি এ বাঙ্গালার গালাগালির প্রধান পাত্র, (] 87. 619 
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39০9৮%9 012191), তোমর] বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রচার করিতে 
চাহ, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি আর সম্পাদক হইব 
না?” আমরা তাহাকে অনেক বুঝ।ইলাম, অনেক অন্থনয় 
করিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই টলিলেন না । কিন্তু অক্ষয় কি 
সম্ভীব বাবুকে সম্পাদক প্রস্তাব করিলেন। সমস্ত দিনটা তর্কে 
বিতর্কে ও পরামর্শে কাটিয়া গেল। অক্ষয় বাবু বলিলেন, 
তিনি বৈতনিক সম্পাদক মাত্র হইতে পারেন, কাধ্যাধ্যক্ষ তিনি 
হইবেন লা। জঅঞ্জীব বাবু কার্ধ্যাধ্যক্ষ হইতে স্বীকার করিলেন । 
তখন অক্ষয় বাবু মানিক দুইশত টাকা বেতন চাহিলেন । 
বঙ্ষিম বাবু বলিলেন, এত বেতন চলিবে না; কারণ বঙ্গদর্শনে 
দুইশত টাকার অধিক আয় কখন হয় নাই। তখন স্থির হইল 
যে সঞ্জীব বাবু উভয় সম্পাদক ও কাধ্যাধ্যক্ষ হইবেন এবং 
এভাবে “বজদর্শন? পুনঃ প্রচারিত হইবে |” 

কবিবর নবীনচন্ত্র এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া 
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের এক অজ্ঞাত পরিচ্ছেদের 
উপর অনেকটা আলোকপাত করিয়া আমাদের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। “দাসত্ব ভারে পীড়িত ভগ্ম- 
স্বাস্থ্য ও কুদ্রশক্তি? বঙ্কিম, সপ্ীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে “কৃষণ- 
কান্তের উইল+,রাজপিংহ”,“আনন্দমঠ” ও দেবাচৌধুরাণী” 
লিখিয়াছিলেন, সুতরাং প্রধানতঃ বঙগদর্শনে সমালোচিত 
গ্রন্থগুলির  প্রণেতৃগণ কতৃক প্রহ্ৃত হইবার ভয়েই 
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-ষে তিনি বঙগদর্শনের সম্পাদনভার ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
'এ সংবাদি নবীনচন্দ্রের অনুগ্রহ ব্যতীত বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের কোন এ্রতিহাঁসিক জানিতে পারিতেন না । 
_বঙ্গদর্শনের পুনঃ প্রচাঁর যে প্রধানতঃ নবীনচন্দ্র ও অক্ষয় 
চন্দ্রের জন্তই হইয়াছে, ইহাও অকৃতজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও 
স্বীকার করেন নাই, এবং নবীনচন্ত্র স্বয়ং না বলিলে 
আমরা কেহই জানিতে পারিতাম না। 


_অগ্তীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রচনাদি । 
১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পধ্যন্ত সঞ্জীবচন্ত্র বঙ্গদর্শন 
সম্পাদন করেন। সঞ্জীবচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে 
বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন -- 

পূর্বেব আমার সম্পাদকতার সময়ে বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ 
বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে 
বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষু্ রহিল। খীহারা পূর্বে বঙদর্শনে 
লিখিতেন, এখনও তাহারা ভিখিতে লাগিলেন । অনেক নূতন 
লেখক -বাহারা এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ, ভ্াহারাও লিখিতে লাগি- 
লেন। “কৃষ্ণকান্তের উইলঃ 'রাজসিংহ', 'আনন্দ মঠ, “দেবী” 
সাহার সম্পাদকতাকালেই বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। তিনি 
নিজেও তাহার তেজাম্বনী প্রতিভার সাহাধ্যগ্রহণ করিয়া, 'জাল 
প্রতাঁপটাদ+, “পালামো, “বৈজিকতন্ব্ প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে. ' 


৮৪ 


হেমচজ্ 


লাগিলেন । কিন্তু ব্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি হইল না। 
তাহার কারণ. ইহা কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত নী। সম্পা- 
দকের অযনোষোগ, এবং কার্ধ্যাধ্যক্ষের কারধ্যের বিশৃঙ্খলতায় 
বঙ্গদর্শন কখনও আর নিদ্দি্ট সময়ে বাহির হইত না। এক 
মাস, ছুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, এক বৎসর বাঁকি পড়িতে 
লাগিল ।” উন 

সঞীবচন্ত্র, অনেক প্রতিভাশালী বাক্তির 2্টায়,নিয়মিত- 
ভাবে কাজ করিতে ভালবাসিতেন না। হেমচন্ধের প্রকৃতি 
ইহার ঠিক বিপরীত ছিল। সকল কাজ তিনি নিয়মিত 
ভাবে করিতে ভালবাসিতেন। বোধ হয় বঙ্গদর্শনের 
নিয়মিত প্রকাশের জন্যই সঞ্জীবচন্ত্রের বঙ্গদর্শনে 
হেমচন্দ্রের কবিতাদি বেশী প্রকাশিত হয় নাই। অথবা 
পারিবারিক * অশান্তিও ইহার কারণ হইতে পারে। 
কেবল নিম্নলিখিত কবিতাগুলি সপ্ভীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে 
প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি £__ 

(১) "ভূলোনা ও কুছত্বর ভুলোন! আমায়” বঙদর্শন 
€ম খণ্ড, আযাঢ ১২৮৪ । 

(২) একটি প্রিয় জলাশয় । বঙ্গদর্শন ৯ম খও, জ্যেষ্ঠ ১২৮৯ । 

(৩) হায় কি হলো? বঙ্গদর্শন ১*ম খণ্ড ১২৯০ সাল, ১০৩ 

* সংখ্যা (কান্তিক) 
(8) নববর্ষ । ১২৯* সাল, ১০৬ সংখ্য। (মাঘ) 


৮৫ 


হেমচন্দ্র 





আমরা পূর্বপ্রথানুসারে এই কবিতা কয়টি সম্বন্ধে 
ছুই একটি“কথা বলিয়া! বর্ডমান পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব । 


(১) ভুলোন। ও কুহুস্বর, ভুলোন। আমায়। 
_হিমখাতুর অবসানে পিক আকুল প্রাণে ললিত উচ্ছ্বাসে 
ডাকিয়া উঠিল,__“হৃদয়ের বেগ তার হৃদি তটে রয় ন1”। 
কবির ছু£খ, “হায় বঙ্গ-হৃদি কেন অইরূপে বয় না”। 
বঙ্গবাসীর কোনও বিষয়ে উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, 
বাঙ্গালী হাসে, রীদে,. কিন্তু তাহাতে গভীরতা নাই, 
আবেগ নাই, মাদকতা নাই-_ 


মাদকতা নাহি তায়! বন্ধায় না ঢলায়। 
_ হৃদয় পাথার তায় উলিত হয় না? 
দেবখাতে বিন! গ্রীষ্মে স্িপ্ধ নীর বয়ন! 


অসার নিঃআ্োত এই বঙ্গের হৃদয় ! 

হাসিতে কাদিতে প্রাণে, _ গভীরতা নাহি জানে 
নাজানে উৎসাহ বানে প্রাণের প্রলয়। 
জগৎ ভাসানো বেগ বঙ্জেতে কোথায় ? 


তিনি বাঙ্গালার কবিগণকে তাই অনুরোধ করি- 
তেছেন-_ 


৮৬ 


হেমচন্দ্র 


বহে যদি সে তরঙ্গ কাহারও হৃদয়ে, 

গাও হে তবে সে গীত, শুনায়ে কর জীবিত, 
নিঃশ্রোত বঙ্গের হৃদি শ্রোতেতে ডুবাও ! 
রহস্য, রোদন কিন্ব। উৎসাহে ভাসাও। 


এসে! ভ্রাতঃ কবিকুলে আছ কোন জন। 
শুন হে গভীর স্বর কি ঝরিছে মনোহর 
কোকিলের কুহুরবে ! অমনি কীর্তন 
ন। শিথিবে যত দিন ছেড়োন] বাদন! 
কবি বঙ্গের কামিনীকুলকে সন্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন-__ 
হে কামিনীকুল মৃত বঙ্গের পীযুষ! 
করএগণ শিখাবারে পতি পুত্র তনয়ারে 
সফল করিতে এই কবির স্বপন 
রেখো মনে ভ্রৌপদীীর বেণী বীধা পণ॥ 
কিন্ত কবি হেমচন্দ্র ভিন্ন আর কোন্‌ কবি “বঙ্গের 
অন্তর ভেদি উচ্ছণস তুলিয়া, এরূপ 'উন্মন্ত করিয়া গানে 
কুহক” দ্েখাইয়াছেন, “প্রভাতের জ্যোতিঃ বঙ্গ-নিশিতে” 
মিশাইয়াছেন? 
এই কবিতাটি বঙ্গদর্শনের পাঠিকাগণের প্রতিনিধি 
স্বরূপিণী বক্কিম-সহধর্মিণীকে উৎত্থ্ট_ 


৮৭ 


হেমচন্ 


হে বঙ্গদর্শন-প্রিয় ভামিনী যতেক £ 
কারে সম্বোধিব আর লইতে এ উপহার ? 
বীক। টাদ আকা যার হৃদয়-রাঁকায় 
সমর্পি তাহারই করে, স্মরিয়৷ সবায়। 
ভূলোণ। ও কুছম্বর--ভুলোন] আমায়। 


একটি প্রিয় জলাশয় । এই কবিতাটিতে 
হেমচন্দ্রের ভবনের সম্ুথস্থিত প্রিয় পদ্মপুকুরকে কৰি 
চিরম্মরণীয় করিয়াছেন। এই কবিতাটি কবিবরের 
গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইতে দেখি নাই, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে 
উহা! সমগ্র উদ্ধতও করিতে পারিলাম না। শেষাংশ 
উদ্ধত করিতোছি-- 
ন' বৎসর হতে, বসন্ত শরতে 
হেমস্ত বরিষা ভাগে । 
হে বিশাল হদ সরল বিশদ 
অই রূপ হৃদে জাগে ॥ 
গুটায়েছে বেলা জীবনের ভেল 
_ এবে ধিকি ধিকি ঘাঁয়। 
তৰু তোর তীর প্রাসাদ কুটীর 
ভুলিতে নারিরে হায় ॥ 
চারিধারে ঘাট রজকের পাট 
অই তরু সারি জল-_ | 


৮৮ 


হেমচন্র 


দেখিলে এখনও .নিশিতে কখনও 
ভেজেরে হৃদয় তল॥ ্ 

মনে গড়ে কত হারায়েছি যত 
এখন খুজিলে নাই। 

আমি যাব চলে লোকে যেন বলে 
তোর তীরে ছিল ঠাই ॥ 

৩.। হায় কি হলে।। ইহাতে কবি বর্ধ- 
সমালোচন1] করিতে গিয়া! 'থানিক রসের কথা” ছড়াইয়া 
দিয়াছেন। ইহাতে ইল্বার্ট বিলের সেই মহা আন্দো- 
লনের মশ্বডিম্ব প্রসবের কথা, কিরূপে “কথার দোষে 
স্থরেন গেল জেলে” এবং তাহার জেল হইতে গৃহে প্রত্যা- 
গমন কালে,কিরূপে “গুলি পুরে গোরা ফউজ দীডিয়ে 
বারাকপুরে? তাহার চিত্র,স্তাশনেল্‌ ফনের ঢলাঁঢলির কথা, 
হেষ্টি পিগট মিষ্টি কথা_মিষ্টিরি তলায় /-_জুবার্টের 
একজিবিদনের কুফল প্রভৃতি সরস ভাষায় বর্ণন৷ 
করিয়া হেমচন্ত্র হাসির তুঁফান তুলিয়াছেন। সাহিত্য- 
ক্ষেত্রের সংবাদ দিতেও তিনি ভুলেন নাই-_ 

হায় কি হলো বঙ্গদর্শন বন্কম দেছে ছেড়ে ! 
হায় কি হলো! দেশটা গেছে সাপ্তাহিকে জুড়ে । 
হায় কি হলো! ভুদেব গেলো! ছেড়ে গুরুগিরি। 
হায় কি হলো! হেম নবীনের নাইকো জারিজুরি। 


৮৯ 


হেমচন্দ্র 





৪1 নববর্ষ | 'টেনিসনের অনুকরণে রচিত। 


পৃথিবীর নৃতন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি অমর ভাষায় বিশ্ব- 
প্রেমের যে মহামন্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আমাদের 
দেশের নুতন যুগের মহাকবি আমাদের মাতৃভাষায় সেই 
মন্ত্রের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন-- 
হৃদয় মন্দিরে অসত্য নিবারি 
শিখহ পুজিতে সতে। 


০ ০ 
** * ধনাঢ্য নির্ধন 
কলহ করহ দূর, 
ধরণীর শেল দৌরাত্ম্য আধার 
ভাঙ্গিয়ে করহ চুর। | 


সং চি চি 
সহম্ম বৎসর শান্তির সলিলে 
শীতল হউক ধরা । 
সং চর চে 
পৃথিবী আধার ঘুচায়ে আবার 
জ্বলুক তরুণ ভাতি, 
'নরকুল তায় স্বধন্ম প্রভায় 


গোহাক বিঘোর রাঁতি। 


৯৩ 


হেমচন্দর 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
2 
বৃত্রসংহাঁর”- দ্বিতীয় খণ্ড 

১৮৭৭ খুষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'বৃত্র-সংহার 
দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশিত হয়। উহার প্রকাশকালে কলি- 
কাতা! গেজেটে নিম্বোদ্ধত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়। 

“পুস্তকের নাম “বৃত্রসংহাক্গ। বা 910 818081)097 0£ বানা 
বাঙ্গালাভাধায় লিখিত । হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য 
১৭ নং ভবানীচরণ দর্তের লেন রায় প্রেসে মুদ্রিত এবং ক্ষেত্রনাথ 
ভট্টাচার্য কর্তৃক একাশিত। প্রকাশের তারিখ ১৫ই 
সেপ্টেম্বর ১৮৭৭। পত্রসংখ্যা ২২৬ রয়েল ডুয়োডেসিমো। প্রথম 
সংস্করণ ৫৫* খও মুদ্রিত হইল। মুল্য ১২ এক টাকা। গ্রন্থ 
সত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকান! হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--খিদির 


পুর | মন্তব্য--৬ ০7১০৪ 00 010০ 90922502. 13710 170 আ৪৪ 
11100. 17)7 17097 1502৮ 000 1)90.700651003]5 0361199 
2000 19815010), 


পাঠগকণ ! কিছুকাঁল পূর্ধে আমর! কাঁব্যসাহিত্যের 
যে অপুর্ব তাঁজমহুলের কিয়দংশ সন্দর্শন করিয়।৷ আনন্দ- 
সাগরে ভাসমান হইয়া ছিলাম, এক্ষণে আনুন আমরা 
সেই বিচিত্র সৌধের অবশিষ্ট অংশ পরিদর্শন করিয়া 
পর্ণানন্দ লাভ করি। সেবারে প্রপিদ্ধ সাহিত্যশিল্পী ও 








৯১ 


হেমচন্দ্র 


সমালোচক বন্ধিমচন্দ্র আমাদের প্রধান পথপ্রদর্শক 
ছিলেন। এবারে তদীয় মধ্যমাগ্রজ প্রতিভাবান সঞ্জীব 
চন্দ্র আমাদের প্রধান পথপ্রদর্শক হইবেন। ১২৮৪ 
সালের মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রের 'বঙ্গদর্শনে, সম্পাদক 
সঞ্জীবচন্ত্র বৃ্রসংহার দ্বিতীয় খণ্ডের যে স্ুবিস্তৃত .সমা- 
লোচনা করিয়াছিলেন * তাহাই আমাদিগের প্রধান 
সহায়ন্বরূপ হইবে। সৌন্দর্যযতত্বের যে অদাধারণ উপা- 
সক ছাগশিশুতে মানব সন্তানের রূপরা:শ দেখিয়! 
আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন, যিনি পালামৌর 





জজ সপ্তীবচন্দ্রের সমালোচনা সম্বন্ধে কবিবর নবীনচন্্র সেন 
“আমার জীবনে” লিখিয়াছেন £--*শুনিয়াছিলাম হেমবাবুর বিশেষ 
অন্ুরোধেও বন্কিমবাবু “বৃত্তসংহারের দ্বিতীয় ভাগের সমালোচন। 
করেন নাই। সঞ্জীব বাবুই দ্বিতীয় পর্যযায়ের 'বঙ্জদর্শনে” উহার 
এক অতিরিক্ত প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ করেন। উহাতে 
বৃত্রসংহারে?র সাহিত্যিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, 
বৈজ্ঞানিক সর্বশেষ বঙ্গদর্শনের ঘটকালিতে দর্শন বিজ্ঞানের 
বৈবাহিক কত প্রশংসাই ছিল। কিন্তু তাহাতেও সমালো- 
কের তৃত্তি ছিল না । সর্বশেষ লিখিলেন “বৃত্রসংহারঃ একশ্রেণীর 
কাব্য “পলাশীর যুদ্ধ' আর একশ্রেণীর কাব্য । তবে বৃত্ররংহার 
“পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা ভাল!” 


স& 





সপ্তীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


হেমচন্দ্র 





বাইজীতে গেক্ষোখালির মোহানার পাঁথীর ব্ূপরাশি 
'দেখিয়! মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যিনি কোল কামিনীগণের 
দেহে “কোলাহল+ দেখিয়াছিলেন, ধাহার রামেশ্বর শাস্ত 
সমুদ্রের মৃদুগর্জনে তাঁহার আনন্দ ছুলালের আহ্বান- 
ধ্বনি শাঁনতে পাইত, যিনি লিখিয়াছিলেন, “আমি 
কখন কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের 
মত রূপ দেখিয় থাঁকি* আসম্মন পাঠকগণ, আজি আমর! 
সরল, উদ্ধার ও বিশ্বপ্রেমিক পিতম পাগলের সেই 
সরল ও উদার স্বষ্টিকর্তার সহিত একবার বালকের স্টায় 
কৌতুহল লইয়া! এই বিচিত্র প্রাসাদের নৃতন কক্ষগুলি 
পরিভ্রমণ করিয়া] প্রীতিরসে প্রবৃত্ত হই। 





1 


হায় হতভাগ্য হেমচন্দ্র ! তুমি বিশেষ অন্থরোধ করিয়াও 
বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে আর একটি স্ুপারিষপত্র জোগাড় 
করিতে পারিলে না! কিন্তু বঞ্িমচন্দ্র এবারে সার্টিফিকেটটি 
দিলেন না কেন? অক্ষয়চন্দ্রের বিদ্রেপের ভয়ে, না কোন 
পরশ্রীকাতর নবীন কবি কর্তৃক প্রহ্ৃত হইবার ভয়ে? যিনি, 
সুদূরপ্রসারিণী কল্পনার বলে হেমচন্দ্রকে বিশেষ অন্থুরোধ করিতে 
দেখিয়াছিলেন তিনি আজি 'লোকান্তরে, স্থৃতরাং কে আমাদের 
এ প্রশ্নের সদুত্তর দিবেন? ও 


-৪৯৪ 


হেমচক্র 





বৃত্রসংহার দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ হইতে চতুর্বিংশ সঞ্, 
এই ১৩টি সর্গে বিভক্ত । 


দ্বাদশ সর্গ। একাদশ সর্গের শেষে গ্রন্দ্রিলা- 
কৃত শচীর অপমানে শিবের ক্রোধাগ্রি প্রজ্জলিত হইয়া- 
ছিল। দ্বাদশ সর্গের প্রারন্তে সেই ক্রোধাপগ্রিশিথা সন্দর্শন 
করিয়া বুত্রান্ুর স্তম্ভিত, ভীত। 
“শুল হস্তে দৈত্যপতি একাকী সেখানে, 
দাড়ায়ে ভূধর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া, 
একদুষ্টে শৃন্যদেশে কটাক্ষ হানিছে 
যেখানে শিবের ক্রোধচিহ্ৃ দেখা দিল ।" 
বৃত্র অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে করিতে মহিষীর নিকট 
'গেলেন। ইচ্ছা শচীকে যুক্ত করিয়া শিবকে প্রসন্ন 
করেন। মহিষীকে শিবের ক্রোধাগ্সিশিখা দেখাইলেন 


শচেয়ে দেখ অন্তরীক্ষে সে বহ্থির রেখা 
এখন(ও) ভাতিছে মৃছ সুযের-উপরে--- 
দত্ত অন্ধকার যথা !" 
কিন্তু প্রব্রিলা, সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষায়, লেডি ম্যাক- 
বেখের মত স্বামীর আশঙ্কা মুখঝামটায় উড়াইয়া 
দিলেন। বলিলেন, "ও কোন গ্রহে গ্রহে কি নক্ষত্র 


৯৫ 


'হেমচত্র 





ংঘর্ষণ হইয়া অগ্মযৎপাত হইয়াছে, অথবা দেবতার 


মায়া ! 


“আমি যদি দৈত্যপতি তোমার আসনে 
হতেম দেখিতে তবে আমার কি পণ! 
ভয় চিন্তা দ্বিধা দয়া আমার হৃদয়ে 

স্বান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে 1” 


বৃত্র বলিলেন, “তুমি স্ত্রীলোক 1” ইহাতে এদ্দ্রিলা 


গ্জিয়া। উঠউলেন-- 


৩ 


'বামা আমি- দন্থুজেন্্র রমণী কি হেয়? 
তুচ্ছ কীটপতঙ্গ সতবশ কি হে বাম]? 
পুরুষের বন্ধু বামা_ মন্ত্রী পুরুষের 
বীন্দের একই মাত্র সহীয় রমণী। 


শুন ওহে দৈতানাথ, “বামা” সত্য আমি, ূ 
এন্জ্িলা ভ্রিলোকখাাত গন্ধব্ব দুহিত ; | 
স'মান্ত, অবলা নহে দানবী এন্দ্রিলা ; 

এক্দ্িল। তোমার ভাধ্যা, শুন, হে দানব । 


সত্যই ষদ্যপি শতী-হরণে ত্রযম্বক 
রুদ্ধ হয়ে ক্রোধানল জ্বালিলা গগনে? 
সত্যই যদ্যপি হয় সে উচ্চ নিনাঁদ 
প্রলয়-বিষাণ-শব্দ -স্তন্ধ কেন তায়? 


হেমচজ্দ্র 


খণ্ডন অসাধ্য এবে সংঘটন যাহা, . 

কুদ্ধ যদ্দি উমাপতি, সে ক্রোধ নির্বাণ * 
হবে না জানিহ পুনঃ-ভাবন1 কি তবে ? 
ভাবন] কার্যের আগে সাধন এখন। 


কিন্তু বুত্র এন্দ্রিলার পরামর্শ অগ্রাহা করিয়া রতিকে 
শচী আনয়নে আদেশ দিলেন, অভিপ্রায় তাহাকে 
কারামুক্ত করিবেন। তদনন্তর বুত্র প্রাচীর শিরে 
উঠিয়। দেবশিবির দেখিতে লাগিলেন। দেবশিবিরের 
সেই মণিময় বর্ণনা সঞ্জীবচন্জ্র সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
কিন্তু আমরা বাহুল্যভয়ে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম 
না। 


ত্রয়োদশ সর্গ। মহেশের আদেশান্থসারে 
ইন্ত্র পৃথিবীতলে অবতরণ করিয়! বত স্থষ্টির জন্ দধীচির 
আস্থ-সংগ্রহমানসে অরণ্যের মধ্য দিয়া তদীয় আশ্রম 
অভিমুখে যাইতেছেন। দৈত্যভয়ে স্বর্গচযুতা দেবকন্তা- 
গণ পশুপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া এই অরণ্যে দিন 
যাপন করেন, রজনী সমাগমে নিজমূর্তি ধারণ করিয়া 
সেই অটবী মধ্যে কেলিরঙ্গ করিতেছিলেন ! সঞ্জীব- 
চন্দ্র বলেন "অল্প কথায় এই চিত্রাট বর্ণিত হইয়াছে, 


ছু ন্৭ 


হেমচন্দ্র 


কিন্তু যে পড়িবে সে সহজে ভূলিবে না।” দেবকন্তাগণ 
স্বর্গোদবার সম্বন্ধে ইন্্রকে প্রশ্ন করিলে, ইন্দ্র তাহার 
আগমনের হেতু বলিলেন। তাহার ভীতি ও বিষাদ 
অপনোদন করিয়া দেবকন্তাগণ দধীচির চরিত্র বর্ণন! 
করিয়া বলিলেন-- 


«জীব উপকারে খধি জগতে অতুল ! 

ব্রত পর উপকার স্বার্থ পরিহার ) 

কল্পনা, কামনা, চিন্তা! পরের যঙ্জল , 

কিবা কীটে কি পতঙ্গে সদ] দয়াশীল 

মুনীন্দ্র কপার সিদ্ধু-_জীবচুড়ামণি । 
এবং দেবেন্দ্রকে দধীচির অশ্রমপথ দ্েখাইন্না দিলেন। 

স্তীবচন্ত্র বলেন, “লৌকহিতৈষী পরহিতব্রত শাস্তি- 

রস-নিমগ্ন মহর্ষির আশ্রমাদির বর্ণনা বড় মনোহর |” 
আশ্রমে প্রবেশ করিলে খষি ইন্ত্রকে বন্দনা করিয়া 
তাহার আশ্রমে আগমনের অভি প্রায় জিজ্ঞাসা! করিলেন, 
কিন্তু ইন্দ্র খধির প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন, 
তিনি কিরূপে সে নিষ্ঠুর বাণী মুখে আনিবেন? তিনি 
নীরবে দীড়াইয়া রহিলেন। সঞ্জীবচন্ জর লিখিয়াছেন, 
তাহার পর যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসদৃশ করুণা ও 
বীররসপরিপূর্ণ লোমহর্ষণ চিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে ছল'ভ। 


৯৮ 


হেমচত্ 





এই সরল স্ুুধাময় কথাগুলি বিস্তৃত হইলেও উদ্ধত না 
করিয়া থাকিতে পারিলাম না।” সঞ্ীবচক্ট্রের পদাহু- 
সরণ করিয়া আমরাও ম্বদেশ ও স্বজাতির জন্য 
আত্মোৎ্সর্গের সেই পবিত্র ও মহান চিত্রখানি এইস্থানে 
সন্নিবিষ্ট করিয়া এই প্রস্তাবের পত্রগুলি পবিত্র করিব-_- 


“হেরি খষি, ক্ষণকালে ধ্যানেতে জানিল! 
অতিথির অভিলাষ ; গদ গদ স্বরে 
মহানন্দে তপোধন কহিল তখন, 

পুরন্দর শঠীকান্ত, কি সৌভাগ্য মম, 


জীবন সার্থক আজি--পবিভ্র আশ্রম ! 
এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভুতে ছার 
নাঞ্হয়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি ! 
হ1 দেব এ ভাগ্য মম স্বপ্নের(ও) অতীত ! 


এতেক কহিয়! ধীরে মহাতপোধন,--- 
শুদ্ধচিভে পউবস্ত্, উত্তরীয় ধরি, 
গায়ত্রী গম্ভীর দ্বরে উচ্চারি সঘনে, 
আইলা অঙ্গন মাঝে, কৈল! অধিষ্ঠান 


সথনিবিড় হুশীতল, পল্লব শোভিত 
শত বাহু, বটমূলে। আনি যোগাইলা, 


হেমচন্্র 





৯** 


সাশ্রনেত্রে শিষ্যবুন্দ, আকুল হাদয়ঃ 
যোগীসন, গাঙ্গেয় সলিল স্ববাসিত । 


জ্বালিলা চৌদিকে ধুপ, অগ্ুরুঃ গুগ গুল, 
সঙ্জররস ; স্ুগন্ধিত কুসুমের স্তর 

চর্চিত চন্দনরসে বীখিল। চৌদিকে, 
মুনীন্দ্রে তাপসবুন্দ মাল্যে সাঁজাইলা]। 


তেজঃপু্জ তন্থুকান্তি, জ্যোতি স্থুবিমল 
নির্মল নয়ন দ্বয়ে গও ওষ্ঠাধরে ! 
স্বললাটে আভ] নিরুপম £ বিলম্বিত 
চারু শ্ুশ্র, পুণ্তরীক-মাল্য বক্ষঃস্থলে ! 


বসিলা ধীমান্--আহা, ললিত দৃষ্টিতে 
দয়ার হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে ! 
চাহি শিব্যকুল মুখ, মধুর সম্ভাষে 
কহিলেন, অশ্রধার] মুছায়ে সবার? 


সধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে ;--কি কারণ, 
হে বৎসমগুলী, হেন সৌভাগ্য আখার 
কর সবে অশ্রুপাত? এ ভবমগডুলে 
গরহিতে প্রাণ দিতে পাঁয় কতজন ? 


এ সঃ এ 


খধিবৃন্দে আলিঙ্গন দিলা! এত বলি 
আশীষিলা শিষ্যগণে, কহিলা বাসবে-- *» 
“হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার 
কর শুচি, দেহ মম বারেক পরশি।” 


অগ্রসরি শচীপতি সহআলোচন 
তগোধন শিরঃম্পর্শ স্বকর কমলে, 
কহিল! আকুলস্বরে-_শুনি খিকুল 
হরষ বিষাদে মুগ্ধ--কহিল1 বাসব-- 


“সাধু শিরোরতু খবি তুমিই সাত্বিক। 
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন ! 
তুমিই সাধিল! ব্রত এ জগত্তীতলে 
চির মোক্ষফলপ্রদ-_নিত্য হিতকর । 


রঃ সং খু 


বলিয়া রোমাঞ্চ তনু হইল বাঁসব 
নিরখি মুনীন্দ্র মুখে শোভা নিরমল ! 


আরম্তিল! তারস্বরে চতুর্ষ্বেদ গান, 
উচ্চ হরিসংকীর্ভন মধুর গম্ভীর, 
বাম্পাকুল শিষ্যবৃন্দ, ধ্যানে মগ্ন খষি 
অুদিল। নয়নছয় বিপুল উল্লাসে । 


হেমচন্ 


মুনি শোকে অকন্মাৎ অচল পবন, 
তপনে মুদ্রুল রশ্মি স্সিপ্ধ নভস্তল, 

সমুহ অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছাস, 
বন লতা তরুকুল শোকে অবনত ! 


দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল, 
নাসিকা নিঃস্বাস-শৃহ্য, নিষ্পন্দ ধমনী, 
বাহিরিল ত্রন্মতেজ বরহ্মরন্ধা, ফুটি 
নিরুপম জ্যোতিংপূর্ণ--ক্ষণে শূন্যে উঠি 


মিশাইল শুম্তদেশে ॥ বাজিল গম্ভীর 
পাঞ্চজন্য--হরিশখ, শূন্যদেশ যুড়ি 
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি 1--- 
দর্ধীচি ত্যজিল! তন দেবের মঙ্জলে। .. 
সপ্তীবচন্দ্র বথার্থই রলিয়াছেন পসুশীতল স্ুস্থির 
সাগরবৎ এই কাব্যাংশ মনকে মোহিত করে-__-ইহারু 
অতল রস প্রবাহে মন ডুবিয়া যায়|” 


চতুর্দশ সর্গ ॥ হ্র্গে ইন্্াণী বন্দিনী। 


«“_-শোভিছে তেমতি 
চিরপরিচিত যত অমর বিভব। 
শচী পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে 
অমরা হাসিছে আজি ।” 


১০২ 


হেমচন্র 


বছদিন পরে প্রবাস হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করিলে, কাহার মনে সুখের উদয় না হয়” কিন্তু 
সেই ন্বদেশকে পুনরায় শক্র-পদদলিত দেখিলে কাহার 
মনে অসীম ছুঃখের উদয় হয় না? অমরায় ফিরিয়াও 
সেই জন্য শচীর মনে আনন্দ নাই। 


কে আছে ভ্রিলোক মাঝে প্রাণী হেন জন 
সুদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া, 

(কি পঙ্ষিল। কিবা মরু কিবা গিঁরময় 
সে জনম-ভূমি তার) নিরখি পূর্বের 


পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু সরোবর, 

নদী, খাত, তরঙ্গ; পর্বত, প্রাণীকুল, 
নাগ ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হয়ে 
“এই জন্মভূমি মম 1, কে আছে রে, হায়, 


ফিরিয়। স্বদেশে পুনঃ ন! কাদে পরাণে 
হেরে শত্রু পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ ! 
বিজেতা৷ চরণতলে নিত্য বিদলিত 
বলিতে আগন যাহা-_প্রিয় এ জগতে ! 


বিজন অরণ্যভূমি--বনের(ও) কুহৃম 
ভূঙ্জিতে পরাণে ভয় ! শত্রুর অচ্চনা 


হেমচন্দ্র 





দেব অচ্চনার আগে, ভ্রিসন্ধ্যা যেখানে ! 
কেননা ভোগে নরকের যঙ্গণা সে দেশে? 


চিত্তময়ী ইন্দরপ্রিয়া শটীর হৃদয়ে 
সে পাঁড়া দহন আজি । 


চপলা ইন্দ্রাণীকে অমরার সুখের দিনগুলির কথা 
স্মরণ করাইয়। দিতে লাগিলেন । 


আহা, শ্রবাসের পরে। কিবা মনোহর 
স্মতিরশ্মি চিস্তাপথে খেলে মুদ্বতর, 
অস্তন্্য্যরেখা যথা কাঁদন্থিনী-কোলে 
খেলায় সন্ধ্যার মুখে উজলি গগন !” 


কিন্তু পতিপুন্রবিররভিত শচীর নিকট আঁজ-_ 


শন্র্গ নহে চপলা, এ-ইন্্রাণীর কারা !? 
ন্‌ রস ৪ 
“কি আহ্লাদ, 
আহা সখি. ভূপ্জিন্ট সেদিন মর্ত্যধামে 
পুত্রকোলে বসিন্থ যখন সে নৈমিষে ! 


কোথা স্বর্গ তার কাছে, হায় লো চপলে ! 
ক্ষিপ্ত হয়ে ভাবিলাম তা হতে অধিক 

সুখ এ অমরালয়ে ! পুত্র পেলে কোলে 
জননীর স্ব্গস্খ---সর্ধবজ্র সমান । 


হেমচন্্র 


শচী রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বৃত্র- 
প্রেরিতা রতি আসিয়া জানাইলেন যে 'ঈদত্যপতি 
তাহাকে মুক্ত করিবার জনা ডাকিয়াছেন। সঞ্জীব- 
চন্দ্র বলেন, “শচী কবির অপূর্ব স্ষ্টি। পঞ্চম সর্গে 
যখন নিঃসহায়ে অরণ্যে সম্মুখীন ভীষণান্থুর দেখিয়া 
চপল! তাহাকে ছদ্বেশ ধবিতে বলিয়াছিল, শচী 
তখন বলিয়াছিলেন-_ 


“আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন | 
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব এখন 1” 


এখনও সেই শচী।* শচী দৈত্োেন্দ্রের করুণার দান 
গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন__ 
ঙ 


“মোচন করিতে আমা, নাহি কি সে কেহ, 
অকুল অমরকুল থাকিতে এখানে ? 

না রতি, কহগে দৈত্যে -ঢাহিন1 উদ্ধীর, 
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা, 


পতি হস্তে যতদিন মুক্তি নহে মম £” 
এত কহি স্থির নেত্রে শৃন্যদেশে চাহি 
উচ্ছাসিলা চিত্ত বেগ ”হে শিবে শৈলজে, 
জুব ছুঃখ বিনাশিনি, শচী নিজালয়ে 


হেমচত্্র 


সেবিবে ন্দ্িলা-পদ দেখিবে তা তুমি ?” 
নীরবিল। বাঁসব-বাঁসনা সুরেশ্বরী । 
স্থলপদ্ম তুল্য, মরি, উৎফুপ্র-বদনে 
শোভা দিল অপরূপ । প্রভাতিল যেন 


তাড়িত কিরণ স্থির তুষার রাশিতে 
আভা ময়,---আভাময় করি দশদিক ! 
শিহরিল] অনঙ্গমোহিনী হেরি শোভা ; 
ভাৰি মনে অস্থরের ক্রোধন মুরতি, 
কীদিয়! চলিল] ধীরে এরন্দ্িলা আগারে ! 


পঞ্চৰশ সর্গ। এই সর্গে দেবান্থুর যুদ্ধ বণিত 
হইয়াছে 2 


ঝটিকা-তাড়নে যথা তরঙ্গ উত্তাল 
খেলে রঙ্গে বেলাসঙ্গে সাগরের কুলে-- 
কভু জলরাশি দস্তে ছুটে উঠে তীরে 
আবার পালটি ধায় সিম্ধুর গর্ভেতে 
তেমতি সমর রজ অমর-দানবে। 


এই যুদ্ধে দেবগণ দানবগণকে প্রায় পরাজিত করিয়া 
ছিল। অবশেষে কুমার জয়ন্তের ভীষণ আক্রমণ 
প্রতিরুদ্ধ করিতে না পারিয়! রুদ্রপীড় বাধ্য হইয়া__ 


৩০৬ 


হেমচন্দ্র 


“ভঙ্গ দিল! 
সেন! সঙ্গে, সর্বব অঙ্গে শোণিতের ধারা” 


দৈত্য-পরাভব দেখিয়া বুত্র শিবদত্ত ত্রিশূল-পরি- 
ত্যাগ করিলেন। অবার্থ ভ্রিশূলের ভয়ে দেবগণ 
লুক্কায়িত হইলেন-_ভ্রিশুল লক্ষ্য না পাইয়া বৃত্রের হস্তেই 
ফিরিয়া আসিল। 


দেখিলা দহ্থজপতি সে অস্ত্র আলোকে 
রণস্থল ভাম শবস্থল এবে ! একা 
সে প্রাঙ্গণ মাঝে ! যথা নগরাজ চূড়া 
মৈনাক, মীনেন্দ্র তিমি বেষ্টিত সাগরে । 
খাঁজ কুন্ম রণে যবে উড়ে বৈনতেয়। 
দেখিল! অদূরে হায়, ধুলি বিনুঠিত 
 দন্থজ বিজয় কেতু ! নেহারি দুঃখেতে 
দৈত্যনাথ স্বহস্তে ধরিল! সে পতাকা, 
ধীরগতি আলয়ে ফিরিলা চিন্তাকুল। 


এই সর্গের যুদ্ধ বর্ণনায় স্থানে স্থানে মহাভারতের 
ছায়া পড়িলেও সঞ্জীবচন্্র বলেন উহার মধ্যে মধ্যে 
“ কবিত্বকুন্থমও আছে। যথা যেখানে বৃত্র-_ 


হেমচন্দর 


মথিতে লাগিল] বেগে দেব-চমুরাশি 
রঃ উড়িল অমর তন্ন আচ্ছাদি অশ্বর 

যথা সে কার্পাসরাশি উডভায় ধূনারি। 

টঙ্কারি ধুনন ঘন্তর ক্ষিপ্র দণ্ডাঘাতে 


অথবা যেখানে 


ধাইছে মার্তও 
উজলি সমর সিদ্ধু-উজলি যেমন 
বাড়বাগ্নি ধায় জ্বালি সিন্ধু শত ক্রোশ।” 


ষোড়শ সর্গ। সঞ্জীবচন্ত্র বলেন, প্যেমন 
পঞ্চদশ দর্গে বুত্রের রণজয়, যোঙশ সর্গে তেমনি 
পরন্দ্রিলার রণজয়। বৃত্রের রণজয় শিবের ব্রিশুলে-_ 
এন্জিলার রণজয় মন্সথের ফুলধনু লইয়া । রম্িক কবি 
বৃত্রের রণজয় অপেক্ষা এন্দ্িলার রণজয় গীঁথিয়াছেন 
ভাল। আমরা তাহার এই পক্ষপাতিতা দেখিয়া নিন্দা 
করিয়াছি। 


:- শিবের ক্রোধাগ্নি প্রজ্্বলিত দেখিয়া বুত্র শচীকে 
মুক্ত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রন্দ্রিলার 
ইচ্ছা শচী তাহার সেবাকারিণী পরিচারিকা হন। 
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ধরন্জিলার আদেশে মদন শ্বর্গে এক অপূর্ব শোভা- 
সমন্বিত নিকুঞ্জ নিন্মিত করিলেন, যথায়-- *৬ 


নবীন পল্পবে ঝর ঝর ঝর 
নিনাদ মধুর থর থর থর 
মগরী দৌলে।” 


বথায়--_ 


ডালে ডালে ভালে ডাকে পাঁখিকুল-- 

স্বরগ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল, 

কেলি করে স্থখে খু'টিয় মুকুল 

উড়ি ভালে ডালে; কুরঙ্গ ব্যাকুর্ল 
বেড়ায় ছুটে ॥” 


ধীন্জিল! শুই নিকুঞ্জে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন 
সময় রতি আসিয়া শচীর দর্সিত উত্তর শুনাইল। 
দৈতোন্দ্রাণী বলিলেন-_তিনি স্বয়ং শচীকে আনিতে 
যাইবেন এবং রতিকে বলিলেন-_ 


“সাজ] দেখি রতি ভীল করে মোরে, 
ঞ এ ঞা 

সাজা এইখানে যত অলঙ্কার, 

যত বেশভূষ! আছেলো আমার, 


ঞ 
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রতন-মুকুট, মণিময় হার, 
জয়ল্ধ ধন--ধনেশ-ভাগ্াঁর 

ঢাল যুবতি। 
আন যান পুস্পরথ, অশ্ব, গজ, 
নেতের পতাকা, হেমময় ধবজ, 
আ'ন বীণা, বেণু, মন্দিরা) মুরজ, 
আমার যা কিছু ;---মানস-পঙ্কজ 

ফুটাব আজ ॥” 


রতি তাহাকে অপূর্ব সাজে সাজাইল। এমন সময় 
ব্ৃবত্র রণজয় করিয়া আলিপেন। কুঞ্জের শোভা ও 
খন্দিলার সাজ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। শত্্রিলার 
'বৈভব সকল কুপ্জের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া কারণ 
[জিজ্ঞাসা করিলে এন্র্রিলা বলিলেন-_ 


কোথা তবে আর রাখিব এ সব, 
কহ শুনি ওহে হৃদয়-বল্লভ ! 
কার গৃহ, হায়, ভবন ও সব 
দেখিছ ওখানে? অমর বিভব ! 
শচী-ভবন ! 
অমরার রাণী !--ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী 
কহিল! রতিরে, কহিলা বাখানি, 
এ ভুবন তার !- কহিল কি জানি 


হেমচন্ 





তস্কর আমর] ?--চাহেনা সে ধনি 
-কারামোচন। 


শুনিয়া! বৃত্র ক্রুদ্ধ হইলেন__ 


আমার আদেশ হেলিলি ইন্দ্রাণি ? 
বিফল করিলি দৈত্যরাজ-বাণী, 
বলি ছিড়ি কেশ ছুই হস্তে টানি 
ছুচিল হুক্কারি ,_ হেরি দৈত্যরাণী 
বাম! চতুর 
নিল ফুল ধন্নু আপনার হাতে, 
বাকাইল চাগ (ফুলবাণ তাতে ) 
আকর্ণ পূরিয়া ; বসি হাটু গাড়ি 
€ সাবাস সুন্দরী 1) বাণ দিল ছাঁড়ি 
ঈষৎ হাসি। 
অব্যর্থ সন্ধান ! মদনের বাণ 
আকুল করিল দন্ুজ পরাণ 
ফিরিয়া! দেখিল স্থির সৌদামিনী 
হাসিছে এ্রন্দ্িলা--দানব-কামিনী 
লাবণা রাশি! 


এন্দ্রিলার রণজয় সম্পূর্ণ হইল £__ 
কহে দৈত্যপতি “তোমায় হ্ন্দরি, 
দিলাম সঁপিয়৷ ইন্দ্রসহ্চরী, 


১১১৯ 


যে ৰাসনা তব, তার দর্প হরি 
পুরাও মহিষি ১-ফণাচুর্ণ কারি 
আন ফণিণী।” 
তখন গন্ভ্িলা “হরষে উন্মন্ত” হইস্সা “গজেন্দ্রগমনে” 
শচীর দর্প চূর্ণ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। 


সপ্তদশ সর্গ। কুদ্রপীড় অগ্ি এবং জয়স্তের 
নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন, দেই দুঃখে তাহার 
শরীর দ্হিতেছিল। তিনি পুনর্বার যুদ্ধযাত্রার জন্ত 
পিতার আজ্ঞা লইলেন। যথার্থ বীরের স্টায় বুক্র, 
অনুমতি দিলেন__ 
“যাও রণে অরিন্দম, পুত্র রণজয়ী 
পাল বীরধন্ম ভাগ্যে বা থাকে আমার ।” 
পরে কুদ্রপীড় জননীর অনুমতি লইতে গেলেন। 
কুদ্রপীড়কে বিদায় দিতে জননী প্রন্দ্রিলার(ও) “শিলাময় 
হৃদয় তিতিল।” জননীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া রুদ্র- 
পীড় পত্রী ইন্দুবালার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে, 
গেলেন। কোমলহৃদয়। ইন্দুবালার প্রাণে সহে না ষে 
কেহ যুদ্ধ করে। 
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*্* * বুঝিতে নারি কিরূপে এ সব 
অস্থর অমরকুলে মহাবীর যত *৪ 
(নিদয় নহে লো৷ তারা ) আপন। পাশগি 
জীবন ঘাতক অস্ত্র হানে পরম্পরে, 

ন1] ভাবে মমতা লেশ, নাহি ভাবে দয়া, 
সদাই উন্মত্ত প্রায় নিঠুর সমরে, 

হানি অস্ত্র বধে প্রাণী, ভাবে না অন্তরে 
কত যে যাতনা জাবে জীবন নিধনে ! 


ইন্দুবাল! কিছুতেই স্বামীকে যুদ্ধে যাইতে দিবেন 
না, রুদ্রপীড়ও যাইবেন। ইন্দুবালা বলিলেন__ 


“যাবে নাথ ? যাবে কি হে ছিড়িয়া এ লতা? 
বেঁধেছ তোমায় যাহে এত সাধ করি! 

* ছিড়েকি হে তরুবর ঘেরে যদি তায়, 
তরুলতা, ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়] ? 
চি ডিলে তবুও নাথ লতিক ছাড়ে না| 
গতি তার কোথা] আর বিনা সে গাদপ? 
কোথা নাথ বল বল তরঙ্গের গতি 
বিনা সে সাগরগর্ড ? 


রুদ্রগীড় তাহাতেও শুনিলেন না। তখন-__ 
কহিল সরলাবালা নয়নের জলে, 
ভিজিল বীরের বর্ম হম সারসন 
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“যাবে যদি নাশো আগে এই লতাকুল 
পাঁগিন্থ যে সবে (হে যত্বে এতদিন। 
এই পুষ্প তরুরাঁজি কিসলয়ে ঢাকা! 

দেখ দেখ কত পুষ্প ছুলি ডালে ডালে 
অধোমুখে ভাবে যেন দুঃখিনীর কথা 
স্বহসন্তে অর্জিন্থ যায় কতই আদরে । 
নাশো আগে এই সব বিহ্জম রাজি 
রঞ্িত বিবিধ বর্ণে নয়নরঞ্জন, 

প্রতিদিন পালিল! যে সব ছুপ্ধদানে, 
ক্ষুধার্ত দেখিলে যায় হইতে কাতর ! 
নাশো। এই সখিগণে, আজীবন যারা 
সখের সজিনী মম আজীবন কাল 
সম্প্রীতে পালিলা সদ1-_সেবিলা প্রাণেশ 
প্রাণ মন দেহ স্মেহ রসে মিশাইয়া। 
নাঁশো পরে এ দাসীরে-জীবন নাশিতে 
নাহি ত তোমার মায়া, বীর তুমি নাথ - 
পাতিয়া দিলাম বক্ষঃ১ হান এ হৃদয়ে 

সে রক্তপিপাস্থ অসি রণে যাও বীর 1" 
বলি মুচ্ছণগত ইন্দুবালা ইন্দুমুখী 

সখীর] ঘতনে পুনঃ করায় চেতন 
রুদ্রপীড় শ্নেহে চুম্বি অধর ললাট 

শিবিরে চলিল! দ্রুত চঞ্চল গতিতে । 


হেমচত্দ 





নীরবে চাহিয়! পথ থাকি কতক্ষণ 
কহিল] দানব কন্যা চারু ইন্দুবালা- * 
“হায় সখি সংগ্রামের মাদকতা হেন ! 
শিখিব সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ !” 


অনন্তর ইন্দুবাল৷ পতির মঙ্গলের জন্য শিবপৃজ। 
করিতে গেলেন-_ 
স্ববিন্ব, চন্দন, পুষ্পমাল্য, স্ুবসন 
অর্পি শিবমুর্তি পরে স্থির ভক্তি সহ 
ধারক শিবমূর্তি ভাবি, জপি শিবনাম, 
বর মাণিবার আগে উঠিলা সুন্দরী 
উঠিলা সবিন্ব জল ঢালিতে মস্তকে ; 
ধরিল! মঙ্গল ঘট ভক্তির উল্লাসে ;-- 
*হায় রে বিমুখ যারে বিধাতা যখন, 

কোন সে কামণ] সিদ্ধ নাহি হয় তার 
সহসা কাপিল হস্ত দানব-বালার, 
কাঞ্চন মঙ্গল ঘট পড়িল খমিয়! 
মহাদেব মুর্তিপরে--খণড খণ্ড হয়ে, 
বিম্বপঞ্র জল পুষ্প ছুটিল চৌদিকে। 
অধীর হইলা দেখি ইন্দুবালা সতী; 
দর দর ছুনয়নে ঝারিল সলিল 
শিহরিল শীর্ণ তন্থ ; “হে শস্তৃ” বলিয়া 

* ভূতলে পড়িল বালা স্বামী মুখ স্মরি। 
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পতির অমঙগলাশঙ্কায় ভ্রিয়মাণা ইন্দূবালাকে রতি 


স্মরণ করাইয়া দিলেন__ 
শ্রিয়জন অকুশল অশুভ চিন্তায় 





এবং সাস্বন! দিবার জন্ত বলিলেন__ 

নাহি কি ভাবিতে অন্য? হবদয় বেদন] 

জুড়াতে নাহি কি আর উপায়, সরলে ? 

সমদুঃখী পরাণীর যাতন। সকলি 

ভুলিলে কি চারুমতি ? ভুলিলে চা 1 

শচীর দুঃখের কথা স্মরণ ছাট কোমল-হৃদয়া' 

ইন্দুবাল] আপনার ছুঃথ ক্ষণকালের জন্ত বিস্মৃত হইলেন ।, 
রতি ইন্দুবালাকে শচীর নিকট লইয়া গেলেন। 


অষ্টাদশ সর্গ । সঞ্জীবচন্দ্র বলেন,"অষ্টাদশ সর্গ 
প্রথম শ্রেণীর গীতিকাব্য। বিষয়ও গীতিকাব্যের-_ 
কাব্য ও গীতি। এরূপ ওজস্বিনী তুর্য্যধবনি-সদৃশ! 
গীতি হেমবাবু ভিন্ন আর কেহ লিখিতে পারে না। 
মন্দাকিনী তীরে__ 


কুলু কুলু ধ্বনি চলে মন্দীকিনী, দেবকুল-প্রিয় পবিত্র তটিনী 
লতায়ে লুটিছে সবুর মনোহর, মন্দার ছুকুলে দুকুল সুন্দর 
সুরভি বিমল ফুল শোভায়। 


১৯৬ 





'যে ফুলের দলে সুরবালাগণে,  হেলাইত তন্থু বিহ্বলিত মনে 
না হেলিত ফুল সুর-তন্থ ধার। খেলিত যখন অমদ*অমরী 
শীত পুষ্পরে« মাখিয়! গায় ॥ 
যখন অমরা ছিল অমরের, স্থরধামে দন্ত না ছিল দৈত্যের, 
স্থুরবালা কণ্ঠে সঙ্গীত ঝরিত, সে গীত শুনিয়া কিন্নরী মোহিত, 
কনর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে। 
যখন পৌলোমী আথগুল বাষে, বসিত আনন্দে চিরানন্দ ধামে 
দেবধধিগ্রণ আনি পুগুরীক, অমৃত ত্‌দের---বাক্যে অমায়িক 
দিত শচীকরে গরিমাগুণে। | 
সেই মন্দাকিনী তীরে অিয়মান], মন্দির অলিন্দে শচী সুলোচন?, 
কাছে সুহ।,সনী চপল সুন্দরী, ব্লতি চারুখে।? বসি শোভা করি 
ঘেরেছে মাধূর্ধ্যে অমর! রাণী । 
এই সঙর্ণ রতি ইন্দুবাপাকে শচীর নিকট লইয়! 
গিয়াছেন। শী তাহাকে নানা কথায় ভুলা ইতেছেন, 
এমন সময় অপূর্র্ব সাজে সজ্জিত এন্ট্রিলা তথায় আসিয় 
উপস্থিত হইলেন__ 
নিকটে আসিস, চিত ঈমকিত, নৈহারে এন্দিল৷ হইয়া স্ততিত। 
অমরার রাণী ইন্দ্রাণী বদন, চারুদীপ্তিযয় অতুল কিরণ 
সথচিজে যেষন স্বপনে লিখা । 
€কোথারে এন্দ্রিলা তোর বেশভুষ1 ? অভ্ষিত তনু জিনি চারু উষ। 
ভাতিছে আপনি প্রকাশিয়। বিভা, তন্ন-শোভাকর যনের প্রতিভা 
উছলি হৃদয় জ্বলিছে মুখে । 


১১৭ 


হেম 





হায়রে মলিন শশাঙ্ক যেমন, হেরি দিনমণি দীনবী তখন 
মলিন তেমষ্ঠি শচীর উদয়ে, উর্ষ|-বিষ-দাহ জ্বলিল হৃদয়ে, 
শচীরে নেহারি অধীর ছুঃখে। 


ঈর্ষান্িতা উীন্দ্রিলা শচীপদতলে পুত্রবধূ ইন্দুবালাকে 
দেখিয়া আরও জলিয়া গেলেন। তিনি শচীবক্ষঃস্থল 
লক্ষ্য করিয়া পদাঘাতের উষ্ভোগ করিতেছেন, এমন 
সময় শিবদূত ঝারভদ্র আদিলে সকল গোলমাল মিটিয়া 
গেল । বৃত্র-নিধন যে অতি সন্নিকট তাহ এন্দ্রিলাঁকে 
শুনাইয়া, বীরভদ্র শচীকে সুমেরু-শিথরে লইয়া! গেলেন। 
ইন্দুবালাও শচীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 
হাসিল ত্রিদিব শচশ পদতলে, আিদিব কুতুম দলে দলে দলে 


লুটিতে লাগিল ফুটিয়া ফুটিয়া, যেন মনে সাধ সে পদ ধরিয়া 
চিরদিন তরে রাখিবে সেখা। 


উনবিংশ সর্গ। এই সর্গে দধীচির অস্থি 
লইয়া বিশ্বকন্মীর শিল্পশালায় ইন্দ্রেরে আগমন ও 
বিশ্বকর্মা কক ব্জ নির্মাণের বৃত্তান্ত লিপিবন্ধ 
হইয়াছে । সঞ্জীবচন্দ্র বলেন__ণহেমবাবুর কবিতা 
সর্বত্র সান শক্তিশালিনী। সেই বিশ্বকর্মীর শি্পশালায় 
তাহার সঙ্গে প্রবেশ করিলে আমাদিগের নিঃশ্বাস রুদ্ধ 


১১০৪ 


হেমচন্দ্র 


হইয়া যায়_-কণ বধির হইয়া যা়। অগ্নির গর্জনে, 
মুদগরের আঘাতে, ধুমের তরঙ্গে, ধাতুনিঃক্রবের রবে, 
মহাকোলাহল--আমরা বুঝিতে পারি যে আমর! সত্য 
সত্যই দেবশিল্পীর কারখানায় আদিয়া পৌছিয়াছি। 
এই সর্গ কবির কল্পনাশাক্তর এবং মৌলিকতার বিশেষ 
পরিচয়স্থল। * * অংশঘাত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহার 
মহিমার পরিচয় দেওয়া যায় না।” 

এই সর্গে বজ্জ নির্মিত হইল এবং তাহাতে ত্রি-দেবের 
তিন শক্তি প্রবেশ করিল-_ 


*“--অকস্মাৎ তিন দিক হতে. * 
দীপ্ত করি শিল্পশালা তিন মহাতেজঃ, 
লোহিত শ্তামল শ্বেত বরণ সুন্দর, 
জ্বলিতে জ্বলিতে অস্ত্রমধ্যে প্রবেশিলা। 
প্রণমিল। পুরন্দর তিন তেজঃ হেরি, 
স্মরি বিধি বিষুণ হরে, তখনি গভীর 
গপ্নজিল ভীমনাদে দক্তোলি ভীষণ। 
দেব শিল্পী দগ্ধপ্রায় সে প্রথর তেজে 
না পারি ধরিতে অস্ত্র এবে গুরুভার 
ছাড়ি দিল অকম্মাৎ ঘন ঘন ঘন 

*. কাঁপিল ধরণী কেন্দ্র প্রচণ্ড আঘাতে ।” 


১১৯ 


হেমচন্দ্ 


বিংশ সর্গ। এই সগে রুদ্রপাড়ের রণ। রণে 


দেবগণ পরাভূত হুইলেন। তীহারা বুঝিলেন, "পিতা 
পুত্র দৌোহে অজেয় রণে।*  স্বর্শদ্বার হইতে বিতাঁড়িত 
তগ্োৎসাহ দেবগণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন, ইন্দ্র 
বিনা যদ্দি যুদ্ধজয় অসম্ভব হয়, তবে যুদ্ধ করিয়া লাভ 
কি? ভাস্কর পরামর্শ দিলেন, যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়! 
সকলে প্রলয় মুর্তি ধারণ করুন, কিংবা বরন্গাণ্ডে প্রলয় 
উপস্থিত কর! হউক-_. 


দ্বাদশ প্রচণ্ড রূপে জলি আমি, জ্বলুন কালাগ্নি বেশে বিস্বামী 
প্রলয় প্লীবন ছুটান বারীশ, পবন উড়াল ঝড়ে দশ দিশ, 
. দেখি কিনা দৈত্য নিধন হয়।” « 


কিন্ত দৈত্যের বিনাশ সাধনের জন্য ব্রহ্ধাণ্ড নষ্ট 
করা দেবোচিত ' কার্য নহে বলিয়া! বরুণ দেবগণকে 
নিরস্ত করিলেন। যখন দেবগণ এইরূপ পরামর্শে ব্যাপৃত 
তখন হঠাৎ ইন্দ্র আবির্ভাব হইল £-_ 


হেনকালে শুন্যে ভৈরব নির্ঘোষ, কোদও টঙ্কারে, মুড়ি শতক্রোশ 
ঘন সিংহনাদে পুরে শৃন্য দূর, ঘন সিংহনাদে পুরে সুরপুর, 
অমর দানব শৃন্যেতে টায়, 


১২৯ 


রে 





'দেখে ইন্দরধন্থ_-গগন জ্াড়য়া, শোভে মেঘশিরে ছুলিয়! দুলিয়া, 
নামে ধীরে ধীরে দেব আহগুল, মস্তক বেডিয়! কিরণ মণ্ডল, 
চিরপরিচিত সুনীল তন্। 


একবিংশ সর্গ । সঞ্ীবচন্দ্র বলেন, “একবিংশ 


অধ্য!য় অতি উচ্চশ্রেণীর কাব্য । জগন্মাতা রুদ্রাণী এবং 
ত্রি-দেব ইহার অভিনেতৃগণ। রুদ্রাণী, ইন্দ্রাণীর অপমানে 
মর্ম্পীড়িতা হইয়া! বুত্তবধের পরামর্শ জন্ত ব্রহ্মার সদনে 
গেলেন। ব্রহ্মলোকের বর্ণনা অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ £__ 


দেখিলা সে মহাশৃঙ্যে, অনন্ত ব্য পিয়া 
কিরণ মণ্ডলাকার বিপুল পরিধি, 

্রন্ধার পুরীর প্রান্তরেখা শোভা*ম 
অদ্ভুত আলোকে ! নীল অনন্তের কোলে 

নিরন্তর খেলে যেন ভ'গ্বুর হিল্লোল, 
বিবিধ স্বর্ণ *।লবর্ণে ধ্না।ইয়া 


চে সু ০ 


চারিদিকে 
খেরি সে যহামগুল কিরণ পূরিত 
পার্খ্ব নিয় উদ্দ্ধদেশে অপূর্ব মুরতি 
* নবীন ব্রহ্মা রাজি সতত নিত ! 


১২১ 


রঃ 


১২২ 


হেমচন্দর 


দেখিলেন জগদন্থা প্রফুল্তা অন্তরে 
*সে বরহ্মাগুকুলগতি অকুল শুন্টেতে, 
কতদিকে কতরূপে কত শোভামর ! 
ভেদি সে ভানুমগ্ডল প্রবেশিল। সর্তী 
বিশ্বমোহকর ব্রন্মলোৌক মধ্যভাগে । 


দেখিল! সেখানে সীমাশূন্য মহাসিদ্ধু- 
সদবশ-বিস্তার--আোত-পারাবার ঘোর । 
তরঙ্গিত সদ] ঘুণ্যমান উন্মিরাশি 

নিঃশব্দে সতত ভীম আবর্তে ঘুরিছে 
বিধাতার আসন ঘেরিয়া। নিরাকার, 
নিআাণ, নিজে তি, আভা হীন, তাপ গুম্য, 
সে আোতঃ উন্শির, সিন্ধু উদ্ধদেশে তার 
বাম্পরাশি সুক্মতম মগুলে মণ্ডলে-- 

যথা শুভ্র মেঘরাশি গগনে সঞ্চার 

ঘুরিছে অভুত বেগে--অচিন্ত্য মানসে, 
অচিন্ত্য কবি কল্পনে---সে বাম্পমগ্ডলী 
আবর্ত ভিতরে কোটী আবর্ত ষেন বাঁ! 
জনমি তাহার মৃদু আলোক মণল 
ব্যাপিছে অনন্ত-তন্থ-কেন্দজ্র আভাময় ! 
আভাময় হু্্পতর তরল কিরণ 

সে কেন্দ্রের চারিখারে, দুরতর যত * 


হেমচন্দর 


তত গাঢ়ুতর দৃঢ় পরমাণু ব্রজ 

বায়ু, বহি, বারি, ধাতু, মৃৎপিগুরূপে ! * 
ছুটিছে অনস্ত পথে সে পিও কলাপ 
সব, চন্দ্র ধুমকেতু, নক্ষত্র আকারে 
নানা বর্ণ নানা কায়--অপূর্বব নিনাদে 
পুরিয়া অন্বরদেশ ; কোথাও ফুটিছে 
মনোহর! মন্গজ-ভুবন মোহময় ! 
বিরাঁজে সে উর্লিযয় অকুল অর্ণবে 
বিধির স্থজনাসন অচি্তয নিগষে ! 
চারিধারে সে আসন ঘেরি নিরন্তর 
ছুটিছে তরজমালা লুটিতে লুটিতে 
উঠিছে আসন দে আনন্দে খেলায়ে, 
তেন ক্রীড়ারঙ্গে রত সে তরঙ্গরাজি 
খেলিছে আসন-পার্খে, বিধি পদাম্জ 
যখনি পরশে তায়, তখনি সহস! 

সে অপূর্বব শৌতমালা জীবন মণ্ডিত, 
পূর্ণ নিরমল রূপ জীবাত্মা সুন্দর--- 
পূর্ণ ব্রন্মজ্যোৌতিঃ রেখা অঙ্গে পরকাশে। 
পুলকিত পদ্মযোনি হেরেন হৃরষে 

সে জীব-আত্মা-মগুলী, হেরেন হরষে 
সৃষ্টির লীলায় শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন, 

, দেব-নর-প্রাণিদেহে স্লেহ সুধাধার ! 


১২৩ 


হেমচক্্র 





লাপ্লাস বৈজ্ঞানিক যুক্তি উদ্তত করিলেন, হর্বট 
স্পেন্দর তাহার বিচিত্র ব্যাখ্যা করিলেন। দ্বুৃণিত বঙগ- 
দেশের একজন কবি তাহাতে কাব্যের মোহময় স্ৃধা 
সিঞ্চিত করিলেন ।” 
ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট গেলেন এবং তাহাকে ও 
উমাকে লইল1 কৈলাসে উপস্থিত হইলেন । মহাদেব 
বৃত্রক্কত শচীর অপমানের কথ! গুনিয়া ক্রোধে জলিয়া 
উঠিলেন। বলিলেন-__ 
আপনার কর্মাদোষে মজে যে আপনি, 
কে রক্ষিতে পারে তারে ? 
ব্রহ্মা ও বিষণ বলিলেন__ 
“কম্দ্বফলে প্রাণীবুন্দে উন্নতি পত্তন |” 
এবং সকলে একমত হইয়! পরব্রহ্ম রূপ ধারণ করিলেন । 


তখন-_ 
ঘোর শৃহ্যে হইল ঘো র ধ্বনি,_ 
“বৃত্রের অবৃষ্টলিপি অকালে খণ্ডিত |” 
ভাগ্যদেব প্রাক্তন লিপিতে দেখিতেছিলেন-_ 
বৃত্রের বিশাল চিত্র সে আলেখ্য'পরে 
কত শোভা বিভুষিত, কত আভা ময়, 
জ্বলিছে উজ্জ্বল মূর্তি প্রদীপ্ত ছটায় 
ত্রিভুবন প্রজ্লিত ! 


৯২৪ 


আকাশবাণীর পর-- 


দেখিল। সহসা, ্ 
বৃত্রের বিশাল চিত্র কালিমা ম্ডিত 
যিশাইছে ধীরে ধীরে শোভ1 বিরহিত ! 


দ্বাবিংশ সগ। সর্গারস্তে-_ 

বসিয়া অন্থুর পার্শে অস্ুর-ভাখিনী 

নবীন নীরদ রাশি, নুকায়ে বিজুলি হাসি 
বুকে ইন্ত্রধন্থ-রেখ! ঢাকিয়া৷ মিহির, 
গরশি ভূধর অঙ্গ রহে যেন স্থির ! 
যেন ঢল চল জলে নীলোৎপল দল, 

প্রসারিত নেত্র, দৈত্যমুখে চাহি রয় 
নিস্পন্দ শরীর, ধীর গম্ভীর বদন--- 
এন! পাঁড়লে ধারা জল জলদ যেমন। 

বৃত্র বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 


চিত্তে নাই স্থখোচ্ছদাস, সুখে নাই প্রীতিভাষ, 
পুত্রের কল্যাণে নাই মঙ্গল কামনা, 
এ হেন মনের থেদে কেন হে বিমনা? 


সঃ ১৪ চা 
জননীর মনন্তাপে পুত্রে অকল্যাঁণ--- 
সে কথা বিস্বৃতি-জলে, ভাসায়ে হৃদয় তলে 


বিষাদে আশ্রয় দিলে কি হেন ভাবনা ? 


১২৫ 


€হেমচন্দ্র 





এন্দ্রিল! অতিশয় চতুরা__ 


“বলের চাতুরী মায়া, বহুরূপী দেহচ্ছায়। 
ধরে কত রূপ তাহা কে বুঝিতে পারে 1” 


তিনি ছুঃখের মায়াকানা কাদিয়া কহিলেন__ 


কি জানিবে জননীর প্রাণে কিবা হয়? 
সন্তানের মমতায় কত ব্যথা চিন্ত। তায়, 
কত দিকে ধায় চিত্ত? হে দৈতাভূষণ, 
পুরুষ বুঝে কি কভু রমণীর মন? 
তিনি বলিলেন শচী তাহার পুত্রবধূ ইন্দুবালাকে 
ভুলাইয়] লইয়া! গিয়াছে--ইহাতে বৃত্রের অপমান কর! 
হইয়াছে । 
স্বামীর কুখ্যাতি যায়, নারীর কলঙ্ক তায়, 
ভাবি তাই মে কলঙ্ক ঘু»ব কেমনে | 


অতঃপর স্ুমেরুশিখরে ইন্দুবালাকে লইয়া শচী 
নির্বধিঘ্ে কিরূপে অধিষ্ঠান করিতেছে, ধীন্দ্রিলা দ্ধ 
অস্থুরকে তাহ! দেখাইতে লইয়া গেলেন। বৃত্র দেখিবার 
জন্য অমরার প্রাচীরে উঠিলেন। তখন দেবান্তুরে মহা- 
যুদ্ধ বাধিয়াছে। রুদ্রপীড় অপূর্ব্ব সংগ্রামে দেবগণকে বিমুখ 
করিতেছেন। এমন সময় বুত্র প্রাচীরে উঠিলেন-_ 


১২৬ 


দেখিল অনুর সুর প্রাচীর শিখরে, 

গ।ঢ ঘনরাশি আয় বৃত্রাস্থর মহাকায় 
দ্বাড়ায়ে বিশাল হস্ত শূন্যে প্রসারিয়া, 
আঁশীব্ৰ্ণদ করে বেন পুত্রে সন্কেতিয়।। 


চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে, 

বিশাল ললাট স্থল, শ্রবণে বীর কুগুল 
ধটিনী বেষ্টিত কটি প্রস্থত উরস, 
তিন নেত্রে অরুণের রক্তিম! পরশ । 


দৈত্যেন্্র পুত্রকে সাধুবাদ করিয়া উৎসাহিত 
করিলেন £-- 
“মাভৈ মীভৈ” শব্দে ভীবণ নিনাদি. 
কহিল দনুজেশ্বর “হের পুত্র ধন্ুদ্ধর, 
ক্ষকাল নিবার এ স্থুর রথিগণে, 
এখনি বাহিনী সঙ্গে প্রবেশিব রণে।” 
বুত্রান্থর চলিয়! গেলে রুদ্রগীড় দেবগণকে পরাস্ত 
করিয়া অবশেষে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন 
এবং অপূর্ব বীরত্ব প্রকাঁশ করিয়৷ তাহার হস্তে নিধন 
প্রাপ্ত হইলেন। সারথি ইন্দ্রের নিকট রুদ্রপীড়ের 
সুতদেহ অমরায় লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে 
* ইন্দ্র কহিলেন__ 


হের 
এহেন বীরের শব পবিত্র জগতে। 


এবং নিজ পুষ্পক রথে মৃতদেহ উঠাইয়া বীরোচিত 
সম্মানের সহিত তাহা অমরায় প্রেরণ করিলেন। 
এদিকে সুমেরু শিখরে বসিয়া শচী, চপল ও ইন্দুবালা 
যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। যখন কুদ্রপীড়-বিয়োগজনিত . 
শোকের ক্রন্দন-কল্লোল সুমেরু শিখরে উঠিল-- 


শচীর শোকাশ্রধারা বহিতে লাগিল, 
সহসা বিবর্ণ তন্ন চগল। কাপিল। 
জিজ্ঞাসিল ইন্দুবাল1 আতঙ্কে শিহরি, 
«কে পড়িল রণস্থলে, কোন রাম] হৃদিতলে 
আবার হুদয়নাথ ঘাতিল আমার-_- 
কার ভাগ্যে ভাঙ্গিল রে সুখের সংলাপ ?” 
চপল! অন্ফুটস্বরে রুত্রপীড় নাম 
উচ্চারিলা অকম্মাৎ ; হৃদে যেন বজ্াঘাত 
না পশিতে সে বচন শ্রবণের মুলে 
পড়িল দানব বধূ ইন্রজায়া কোলে ! 
শুকাইল ইন্দুবালা--নিদাঘের ফুল। 
হায়রে সে রূপরাশি যেন ন্বপনের হানি 
লুকাইল নিদ্রাকোলে--কুটিবে না আর। 
ছিন্ন যেন শটীকোলে লাবণ্যের হার ! 


১২৮ 


হেমচন্দর 


ইন্দুবাঁলার কথায় হেমচন্দ্র একস্থানে, বৃত্রের মুখে 
বলাইয়াছেন-_ * 
সক *% নিধনের নহে সে প্রতিমা,-- 
হরিতে সে স্বষমায় কৃতান্ত কাদিবে, হায়! 
চিরায়ু সে ইন্দুবালা অক্ষয় রতন ;_- 
বিজয়ী বীরের যশঃ চিরাষু যেমন ।” 


কবি করুণা, সরলতা ও পাতিব্রত্যের প্রতিমূর্তি 
স্বরীপিণী তাহার এই মানসী গ্রতিমাকে ষেভাঁবে দেব- 
রানীর অঙ্কে বিসর্জন দিয়াছেন, তাহ! তাহারই প্রতিভার 
উপযুক্ত । 


কুদ্রপঈড়ের মৃত দেহ বৃত্রসভায় আনীত হইল-_ 


উচ্ছাসিল সভাস্কলে শোকের নিশ্বাস।” 


ত্রয়োবিংশ সর্গ 1 দ্বাবিংশ সর্গে কদ্রপীড়ের 
অপূর্ব সংগ্রামের বিবরণে কবি ধেমন বীররসের অবতারণা 
করিয়াছেন, ত্রয়োবিংশ সর্গে তেমনই করুণরসের গুঅবণ 
ছুটাইয়াছেন। সঞ্জীবচন্ত্র বলেন, প্রুদ্রপীড়ের নিধনবার্তী 
শুনিয়া! বীর বৃত্রের গম্ভীর কাতরতা এবং দ্বেষ হিংস!- 
পূর্ণ! পত্দ্রিলার তেজোগর্ভ অমর্ষস্ছচিত রোদন উভয়ই 
কবির শক্তির পরিচয়ের স্থল।* মাননীয়া শ্রীধুক্তা 


ঝা ১২৭ 


হেমচন্ 


লাবণ্য প্রভা সরকার মহাশস্জা লিখিয়াছেন, পরুদ্রপীড়ের 
মৃত্য হইট্লি শব দেখিয়া এন্দ্িল! যে বিলাপ করিতেছে, 
তাহা অত্যন্ত মন্্রভেদী__ 

কে হরিলা? কারে দিলা, ওহে দৈত্যরাজ 

আমার অমুল্যনিধি? হৃদয় মাণিক ! 

ছানি দেহ এই দর্ডে তনয়ে আমার 

দৈত্যনাথ আলি দেহ কুদ্রপীড়ে মম। 

সং চন সঃ 
এ জগ মাঝে 

মা বলিতে এন্লার কেবা অংছে আর? 

'ধরাসনে নহ) কৃত? জননীর কোলে।? 

বলিব যখন তর মস্তক চুন্িয়া 

শিদ্রা ভাজি তখনি উঠিবে পুন্রমম, 

দেত)পতি এনে দাও সে ধন আমার । 
কি সুন্দর! খ্রশ্বযোর গরিমা ও ভোগ-বিলাসের 
অতৃথ্ু বাসন! যে প্রাণকে 'পাযাঁণের মত কঠিন করিয়া- 
ছিল, আজ শোকের দারুণ প্রহারে তাহ! ভাঙ্গিরা 
চূর্ণ হইয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়া জননীর রক্ত- 
মাংসময় স্বাভাবিক উত্তপূ হৃদয়ের ধারা চুটিয়! বাহির 
হইয়াছে । পুত্রহন্তার প্রতি এন্র্রিলার গ্রতিহিংদা (ক 
উগ্র! 


১৩০ 


হেমচজ্ 


কি কব হে দৈত্যনাথ, না শিখিল! কভু 
সংগ্রামের প্রকরণ, গক্দিলা কাখিনী ? * 
নহিলে ছে দেখাতাম কার সাধ হেন, 
এন্দিলার পুত্রে বধি তিষ্ঠে ভ্রিভুঝনে 
আলাতাম ঘের শিখা চিত দহে ষাহে 
সেই তক্ষরের চিত্তে, জায়া-চিত্তে তার 
জ্বালাতাম পুছশোক চিতা ভয়ঙ্কর, 
জানিত সে দানবীর প্রতিহিংস কিবা 1” 
পু্রশোকাতুর বুত্র এান্্রণাকে বিলাপ করিতে 
নিষেধ করিলেন-- 
বিলাপি এখন, 
চিত্তের উৎসাহ বেগ না হর মহিি।” 


ব্টুরিত নাসিক 
বিস্কারিত বক্ষঃস্থল, দাপটে সাপটি 
ভীষণ ভৈরব শুল: কহিল! উচ্চেতে, 
সাজ রে দানববৃন্দ সংহারের রণে।” 
সঙ্গীবচন্দরর লিখিয়াছেন, “এই রণসজ্জ। অতিশয় 
ভরস্করী। পরদিন কুধ্যোদয়ে রণ হইবে-_ দানবপুরীতে 
দেই কালরজনীতে ভীবণ রণসজ্জ! হইতে লাগিল। 
পরদিন দ্ানবকুল ধ্বংস হইবে । আমর সেই ভয়ঙ্করী 


৯৩১ 


হেমচক্দর 


রণসজ্জার কথা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না__ছুঃখ 
রহিল। ্তান্তের কালছান্ন] আঁসিয়! সেই পুরীর উপর 
শড়িয়াছে__গভীর মানসিক অন্ধকারে অন্থুরপুরী গাহমান 
হইয়াছে-_কাল-সমুদ্র উদ্বেলোনুখ দেখিয়া কুলস্থ জন্ 
সমহের ন্যায় অন্থর পুরমহিলাগণ বিভ্রস্ত হইয়া] উঠিয়াছে | 
আগামী বৃত্রসংহারের করালছায়া৷ অন্গুরের গৃহে গৃহে 
পড়িয়াছে |” 

চত্রর্বর্িংশ সর্গ। এই সর্গে বৃত্রবধ ও কাব্য 
দমাপ্টি। যুদ্ধারস্তের পুর্বে ইন্দ্র বুত্রস্থৃতশরাঘাতে কাতর 
দেবগণকে পটগুহে আহ্বান করিলেন । তিনি বুত্রবধের 
অব্যর্থ অস্ত্র বজ পাইয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মদিব! শেষ 
না! হইলে বুত্র নিপাত হইবে না, এক্ষণে বুত্রকে 
নিবারণ করা যাইবে কিরূপে ? সৃর্ম্য বলিলেন, তিলাদ্ধ 
বিলম্ না করিয়! বশ্রনিক্ষেপ কর! হৃউক 

অদৃষ্ট লিখন 
কে বলে খণ্ডিত নর? স্থযোগে সকলি 
| শুভফল। 

ইন্দ্র তাহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু সূর্য্য কিছু 
জ্ু্ধ হইয়াছিলেন, ইন্দ্রকে বহুনিন্দা করিয়া কহিলেন 
তে তিনি ভীরু, কুমের গহ্বরে এতদিন লুকাইয়া 


০০ 


হেমচন্দর 


ছিলেন, তাই তিনি দেবগণের কষ্ট হৃদয়ঈম করিতে 
পারিতেছেন না। বরুণ সুর্যের দপিত বাক্যের প্রতিবাদ 
করিয়া বলিলেন-_ 


লজ্জাহীন 
ভীরু যে আাপনি, অন্তটে ভাবে মে তেমনি। 
গুহ বিচ্ছেদের উপক্রম দেখিয়া! ইন্দ্র পুনরায় শান্ত বাঁকে; 
বুঝাইলেন-- 
গৃহ-বিসংবাদ 
সদ! অনর্থের হেতু ভ্রিজগৎ্ মাঝে ; 
বিপদের কালে মনোমিলনই সম্পদ ! 
কে নাগারে সখ্যভাবে সম্পদ ভুজসিতে ? 
ইন্দ্র যথন ঘুদ্ধযাত্রার জন্য উচচৈঃশ্রবার পৃষ্ঠে আরোহণ 
করিতেছিলেন, তথন সুহাসিনী চপলা, শচীর কুশলবা্া 
লইয়া তথায় আগমন করিল । বষ্কিমচন্দের অন্গরোধ 
মত এইস্থানে হেমচন্দ্র লাবণ্যরাণী চপলার সহিত 
'তেজঃকুলরাজ বে,ব বিবাহ দিয়াছেন । 
তাহার পর দেবদানবের আশ্চর্য রণ বণিত হই- 
য্াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, বুদ্ধবর্ণনায় হেমচন্দ 
মধুস্দন অপেক্ষা সুপট্র-_ 
হেনকালে দুই দলে বাঁজিল হুন্দ্ুভি 
*নাচিল বীরের হিয়া । লহরে লহরে 


হেষচন্দ্র 





সাগর-তরঙ্গ-তুল্য বিপুল বিশাল 
'হুলিয়া, ভাবিয়া, পুনঃ মিলিয়া আবার, 
ঢচলিল দন্থুজ দল সেনান চালনে ! 
দৈত্যধ্ধজ। উডিছে গগনে যেঘাকার £ 
ঝকৃঝক কিরণ ঢমকে অস্তপরে, 
রথপনজ। কলসে, তন্থীত্রে, ধন্থুলে, 
ঝকিছে কিরণোচ্ছণাস দিগন্ত বাপিস়া 
মহাসংগ্রাম বাধিল। ইন্দ্র ও জয়ন্তের পরাভবার্ঘ 
বৃত্ত শৈবশূল নিক্ষেপ করিলেন 
ছুটিল ভৈরব শূল ভীমনূর্তি ধরি 
মহাশুন্য ব্দারিয়া কালাগ্রি লিল 
প্রদীপ্ত ভ্রিশূল অঙ্গে! হেনকালে হায়, 
বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতে, , 
বাহিরিল শ্রেতবাছু কৈলাসের গথে 
সহসা বিষানমার্গে, শূল মধ্যস্থলে 
আকধি অদৃশ্য হেল নিমেষ ভিতরে 
অদৃশ্য হইল শুল মহাশুন্য কোলে ! 
শল ব্যথ দেখিয়া বুত্র “হা শু তুমিও বাম!” বলিয়া 
দীর্ঘনিশ্বান ফেলিলেন। পরে উন্মন্তপ্রা় হইয়' 
রণসমুদ্র ঝম্পপ্রদান করিলেন__ 
ঘোর নাদে বিকট টীৎকারি 
লম্ফে লক্ষে মহাশূন্যে ভীম ভূজ তুলি 


হেমচ্ন্ 





ছি'ড়িতে লাগিলা গ্রহ নক্ষ মণ্ডলী, 
ছুড়িতে লাগিল! ক্রোধে__বাসবে আঁখাতিত, 
আঘাতি বিবমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়ে! 
রঙ্গাণ্ড উচ্ছিন্নপরায়-- ফাপিল জগৎ 
উজাড় স্বর্গের বন উড্ভিল শুন্যেতে 
স্বর্'সাত তরুকাওড। গ্রহ তারাদল 
খসিতে লাগিল ষেন প্রলয়ের ঝড়ে ! 
উছলিল কত সিন্ধু কত ভূমগুল 

খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে চর্ণ রেণু প্রায় ! 

সে চীতৎ্কারে সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী 
চন্দ্র সুর্য শূন্য গ্রহ নক্ষত্র ছাড়িয়া 

ছুটিতে লাগিল ভয়ে রোধিন। শ্রবণ! 
কৈলাস বৈকুগ্ ব্রক্গলোকে !_সে প্রলয়ে 
স্বর মাত্র এ তিন ভূবন! সহাঁকাল্‌ 
শিবদৃত কৈলাস দুয়ারে নন্দ) দ্বারী 
ফাঁপিতে লাগিল ভয়ে ! ফাঁশিতে লাগিল 
ব্র্দলোকে ব্রন্গার তোরণ ঘন বেগে! 
কাপিল বেকুগ্দ্বর ॥ ঘোর ক্লেলীহল 
সে তিন ভূবন মুখে ঘন উচ্ৈঃস্বর-_ 

“হে ইন্দ্র হে স্ুরপতি দস্তোলি নিক্ষেপ 
বধ বুত্রে-বধ শী -বিশ্ব লোপ হয়।” 


তখন ইগ্র বত ত্যাগ করিলেন । 


১৩৫ 


হে মচক্্র 


ছুটিল গর্জিজয়া বজ ঘোর শন্যপথে 
উনপঞ্চাশত বায়ু সঙ্গে দিল যোগ, 
খোর শব্দে ইরম্মদ অগ্নি অঙ্গে মাথি 
আঁবর্ত পুক্ষর মেঘ ডাকিতে ডাঁকিতে 
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে ;স্মেক্ু উজলি 
ক্ষণপ্রভা খেলাইল ; দিজ্বগুল যেন 
যোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল! 
ঘুরিতে ঘুরিতে বজ চলিল অশ্বরে 
যেখানে অস্ত্ররপতি বিশাল শরীর, 
বিশাল নগেন্দ্র তুলা, ভীবণ আঘাতে 
গড়িল বৃত্রের বক্ষে-পড়িল অনুর 
বিন্ধ্যধরাধর যেন পড়িল ভূতলে ! 


বাহল নিরুদ্ধ স্বাসে ত্রিভুবন ঘুড়ি । 

বহিল বৃত্রের শ্বামে প্রলয়ের ঝড় 

“হা বস হা কুদ্রপীড়” বলিতে বলিতে, 

যুদ্দল নয়নত্রয় দূর্জয় দানব ! 
এইরপে স্বর্ণজয়ী বীর বৃত্র তাহার দাস্তিকতা ও 
অত্যাচারের প্রতিফল পাইল। আর এ্রীন্দ্রলার কি 
হইল? তাহার পরিণাম কবি কাব্যশেষে তিনটি ছত্রে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তাহ] কি. ভীষণ__ 

দহিল এীন্দ্রল। চিত্ত প্রচণ্ড হতাশে 


১৩৬ 


হেমচন্দ্র 


চিরদীপ্ত চিতা যথা ! ব্রক্গাও যুড়িয়া 
ভ্রঘিতে লাগিল বামা-উন্মাদিনী এবে।* , 


এইস্থানে বুত্রসংহ্ার সমাপ্ত হইয়াছে । প্রথমখণ্ড 
পাঠের পর বাঙ্গালী পাঠক সম্প্রদায় যে আশা ও 
আকাজ্ষা! লইয় দ্বিতীয় থণ্ডের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, 
দ্বিতীয় থণ্ড প্রকাশের পর সেই আশা ও আকাঙ্ষা যে 
অতিমাত্রায় পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা বল! বাহুল্য । হেমচন্দ্ 
পূর্ধ্বেই বাঙ্গালার তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ কৰি বলিয়া 
স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বৃত্রসংহার সম্পূর্ণ হইবার পর 
ইহা সকলের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, তিনি 
যে কেবল তদানীন্তন সর্বপ্রধান কবি তাহাই নহে, 
তাহার আসনের সমীপবর্তী হইতে পারেন এরূপ কৰিও 
শীঘ্র জন্মগ্রহণ করিবেন না। 

আমর! এপর্যান্ত কেবল পাঠকগণের সহিত বুত্র- 
সংহার পাঠ করিয়! আসিয়াছি-_-সমালোচকের দৃষ্টিতে 
তাহার সৌন্দর্যা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি নাই। অনেক 
জিনিষ, যাহা দূর হইতে দেখিতে স্থন্দর, স্ুগ্মভাবে 
দেখিলে তাহা! বহুদোষের আকর বলিয়া প্রতীত হয়। 
কিন্ত বুত্রসংহার সেরূপ কাব্য নহে। বুত্রসংহার 
সমালোচনার ধৃষ্টতা বা ক্ষমতা আমাদিগের নাই, 


১৩৭ 


হেমচজ্র 


কিন্ত যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি সুঙ্ষাসমাঁলোচনা- 
শক্তির জন) চিরদিন বাঙ্গালায় বরণীয় থাকিবেন, তীহারা 
সকলেই সমস্বরে এই কাব্যের প্রশংসা করিয়াছেন 
আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে তীাহাদিগের 
অভিমতগুলির আলোচনা করিব। 








১৩৮ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


সত ৪ 


সমালোচনার “বুত্রসংহার' 


তুলনামূলক সমালোচনা । আমাদের 
দেশে যে ক্ষুদ্র জনপদে কতকগুলি জীর্ণ ও ভগ্রপ্রায় 
অট্লালিকামাত্র বন্তমান আছে, সেখানে যণি কেহ 
পাশ্চাত্য আদর্শে একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ নিশ্মিত করেন, 
তাহা হইলে জনসাধারণ স্বভাবতঃই প্রথমে বিপুল বিন্ময়ে 
তাহার প্রতি চাহিয়া থাকে । যশাহাঁরা নৃতনত্ব ভাল- 
বাসেন, তাহার] পুরাতন জীর্ণ অদ্রালকাগুলির প্রতি 
একবারও চ*হিয়া দেখেন না, থাকুক তাহাতে আমাদের 
জাতীয় সভ্যতার অভিব্যক্তি, আমাদের জাতীয় আদশের 
নিদর্শন, আমাদের জাতীয় প্রতিভার স্ফুর্তি। তাহার! 
পুর্বপুরুষগণের অভিজ্ঞতার ও সাধনার কথ! একেবারে 
বিস্থৃত হইয়া নৃতন আদর্শের প্রশংসায় আত্মহারা হন। 
পক্ষান্তরে, যাহারা ধীর, বিচক্ষণ এবং সুক্মদর্শী তাহারা 
মহজে আত্মহারা হন লা। নুতন পাশ্চাত্য আদর্শে 
রচিত ঝলিয়াই তাহার] উহার সর্বববিষয়ক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার 
করেন লা । পাশ্চাত্য রুচি প্রাচ্য রুচি হইতে বহু 
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বিষয়ে বিভিন্ন । তাহারা হয়ত স্বীকার করিবেন যে 
নূতন প্রাশাদের কক্ষগুলি সু প্রশস্ত, উহাতে আলোক ও 
বাযুর গতি অনাহত, কিন্তু তাহার হয়ত ইহাও 
জিজ্ঞাসা! করিবেন যে পপ্রাসাদটা কি আমাদিগের জাতীয় 
রুচির অনুযায়ী এবং ব্যবহারোপযোগী? উহাতে 
চণ্ডীগ্ডপ কোথায়, পূজার দালান কোথায়, অতিথিশাল। 
কোথায়? সাঁহ্বৌ ফ্যাশানের বাটাতে সাঁহেবীভাবে 
থাকিলে বাস করা চলে, কিন্তু জাতীয় আচার ব্যবহারাদি 
রক্ষা করিতে গেলে উহাতে ত চলে না। উহ! 
নয়নাভিরাম হইতে পারে, কিন্তু উহাতে আমাদিগের 
কাজ চলে না।” 

উভয় পক্ষের বিরোধের মধ্যে যদি শার কোনও 
শিল্পী অনন্থগাধারণ প্রতিভাবলে প্রাচ্য ও প্রতীচা আদ- 
শের সুনিপুণ সংমিশ্রণে এক নূতন আদর্শের স্থষ্টি করেন 
এবং দেই আদর্শান্যায়ী এক বিচিত্র ব্যবহারোপযোগী 
প্রাসাদ নিন্মিত করেন, তাহা হইলে জনপাধারণের মনে 
প্রথমতঃ তাদৃশ বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না। ধাহারা সু্ষ- 
ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন না তাহারা বলিয়া উঠেন, 
“এরূপ প্রাসাদ নির্মাণ আর কি এমন শক্ত কাজ? এই 
ত সেদিন একজন একটি প্রাসাদ নিশ্পিত করিয়! গিয়াছেন, 
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এ তাহার “দেখা-দেখি' তৈয়ারী করা হইয়াছে বইত 
নয়।” কিন্ত যে ছুই চারিজন ুক্মদর্শা সমালোচক 
অভিনিবেশ সহকারে এই শিল্পীর কার্ধ্য নিরীক্ষণ করেন 
তাহার! সেই শিল্পীর প্রতিভার যথোচিত সমাদর 
করেন। দ্বিতীয় প্রাসাদটি ষে প্রথম প্রাসাদটার অন্ু- 
করণে প্রস্তুত নহে তাহ। তাহার! জনসাধারণকে বুঝা- 
ইতে চেষ্টা করেন এবং প্রথমটির কি কি অভাব ছিল 
দ্বিতীয়টিতে সেই সেই অভাব কিরূপ বুদ্ধি ও কৌশলে 
নিরারৃত হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত করিয়া শেষোক্ত 
শিল্পীর শেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করেন। 

মানবসমাঁজ পরিবর্তনশীল । সহম্্র সহশ্র বংসর 
পুর্বে মানুষ যে বাটাতে সুখে বাদ করিত, এক্ষণে 
তাহাতে বাস করিতে পারে না। প্রত্যহ নুতন 
নুতন অভাব দূর করিবার জন্য নূতন আয়োজন করিতে 
হইতেছে । সকল বিষয়ে আদর্শ দিন দিন পরিবর্তিত 
হইতেছে । 

ষদ্দি একট! বাঁধা ধরা আদর্শ থাকিত, তাহা হইলে 
তাহার সহিত তুলনা করিয়া! আমরা বলিতে পারিতাম 
এই প্রাসাদটি কতদূর আদর্শানুযায়ী হইয়াছে। কিন্তু 
যেখানে আদর্শ পরিবর্তনশীল সেখানে যে প্রাদাদটি 
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সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত তাহার সহিত 
নবনির্শি প্রাদাদটার তুলনা করিয়া! দেখি কোন্টি কি 
কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ | 

মধুন্দন যখন মেঘনাদবধ কাব্য রচনা! করেন, 
তখন পাশ্চাত্য “এপিক্‌” কাব্যের আদর্শে রচিত এই 
তথাকথিত নহাঁকাব্যখানি দেখিয়া জনসাধারণ বিস্মিত 
হইয়াছিল । পরে যখন হেমচন্রের “বৃত্রসংহার* গ্রকাঁ- 
শিত হয়, তখন জনসাধারণ তাদৃশ বিশ্মিত হয় নাই। 
ধাহাঁরা না পড়িয়া! সমালোচনা করেন কিংবা ষশহারা 
হেমচন্দ্রের প্রাতি অহেতুকী ঈর্ধাবশতঃ অন্ধ প্রায়, তাহারা 
সমস্বরে বলিফ়্া উঠিলেন, “উহাতে আর নূতন বস্ত কি 
আছে? হেমচন্দ্র ওন্তাদ মাইকেলের অন্গুকরণ করি- 
য়াছেন মাত্র, সুতরাং কল অন্ুুকারীর স্তায় বুত্র- 
সংহার রচদ্দিতার স্থান মেঘনাদবধ রচগ্সিতাঁর নিস্সে।” 
কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, কালী প্রসন্ন, জ্যোতিরিক্্র- 
নাথ, রবীন্দ্রনাথ, বব্দাচরণ প্রভৃতি ুপ্মদশী সমা- 
লোচকগণ “বৃত্রসংহারে” এমন কিছু দেখিতে পাইয়াছেন 
যাহা মেঘনাদবধে নাই, বাঙ্গালা সা'হত্যে অপুর্ব এবং 
যাহাতে বিশ্ববানী মাত্রেরই উপভোগ্য মহাকাবোর 
চিরন্তন অমুতরস অভিসিঞ্চিত আছে। ৮ 
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“মেঘনাদবধ” ও “বৃত্রসংহারে"র তুলনামূলক সমা- 
লোচনা দ্বার! বিখ্যাত মনীষিগণ কি সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন, বর্তমান পরিচ্ছেদে আমর! তাহা দেখিব। 


স্বগীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন, "হেমচন্দ্রকে 
বুঝিতে হইলে মধুস্থদনের সহিত হেমচন্দ্রের তুলনা 
করা কর্তব্য ।” আমরা এ বিষয়ে তাহার সহিভ এক- 
মত। কারণ মহাকাবা প্রণয়ণে মাইকেল ভিন্ন আর 
কোন আধুনিক কবি হেমচন্দ্ের সহিত ক্ষণমাত্র তুলনীয় 
নহেন। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীধুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় 
যাহাই বলুন না কেন, স্বগীয় বাঁরেশ্বর গাড়ে মহাশয়ের 
“উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত” প্রকাশের পর নবীন- 
চন্দ্রকে মহ্ঠিকিবির খাাসনে বসাইতে কেহ যে নি্ষল 
চেষ্টা পাইবেন না, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


মহাকাব্যের স্বরূপ 1 ' তুলনা করিতে গেলে 
প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, মেঘনাদ বধ” ও 'বুত্রসংহারঃ এক- 
জাতীয় কি না? সাধারণতঃ উভয় কাব্যকেই মহা- 
কাব্যের পর্ধ্যায়ভুক্ত কর! হয় । কিন্ক মহাকাব্য কাহাকে 

* বলে? 


পাশ্চাত্য এপিক্‌ কাবোর তিনটা প্রধান লক্ষণ 
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আছে। বর্ণিত বিষয়টি (১) এক হইবে (১) মহাঁন্‌ 
হইবে (৩) উপাদেয় হইবে। 
স্কৃত আলঙ্কারিকগণ প্রাচ্য মহাকাব্যের লক্ষণ 
এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন £_- 

সর্গবন্ধে! মহাঁকাব্যং তত্রেকে! নায়কঃ সুরঃ । 
সদ্বংশক্ষত্তিয়ো বাপি বীরোদাত্তগুণান্বিতঃ ॥ 
একবংশভব! ভূপাঃ কুলজ! বহবোহপি বা। 
শৃঙ্গারবীরশানস্তানামেকোহস্গী রস ইযাতে ॥ 
অঙ্গানি সর্কেহপি রসাঃ সর্ব নাট কদন্ধয়ঃ | 
ইতিহাসোডবং বৃতমন্তদ্বা সঙ্জনাশ্রয়ম্‌ ॥ 
চত্বারস্তত্রবর্গাঃ স্যস্তেঘেকঞ্চ ফলং ভবেৎ! 
আদে নমান্্য়াণীবণ বন্তনির্দেশ এব বাঁ॥ 
কচিনলিন্দা খলাদীনাং সতাঞ্চ গুণকীর্ভনম্‌। 
একবুভ্রময়ৈঃ পটগ্েরবসানেহস্ঠবৃভটকঃ ॥ 
নাতিস্বলপ। নাতিদীর্ঘাঃ সর্মা অষ্টাধিক ইহ। 
নানাবৃত্তময়ঃ কপি সর্গঃ কম্চন দৃশ্তুতে ॥ 
সর্মান্তে ভাবিসর্গস্ত কথায়াঃ স্থচনং ভবেৎ। 
সন্ধা সূর্য্য ন্দুরজনীপ্রদোষধ্বাস্তবাসরাঁঃ ॥ 
প্রাত মধ্যাহমুগয়াশৈলর্ভুবনসাগরাঃ | 

_ সান্তোগবিপ্রলস্তৌ। চ মুনিম্বর্গপুরাধবরাঃ ॥ 
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শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিভ্ত্রনাথ ঠাকুর 


ত্ 
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রণপ্রয়ানোপযমমন্ত্রপুত্রোদয়াদয়ঃ 

বর্ণনীয়া যথাযোগং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ ) 
কবেবৃভিভ্ত বা নামা নায়কন্তেত রন্ত বা। 
নামান্ত সর্গোপাঁদেয় কথয়! সর্গনাম তু ॥ 

_ইতি সাহিত্যদর্পণম্‌। 
শ্রদ্ধাম্পপ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় 
সাহিতা-দর্পনকারের উপরিলিখিত লক্ষণগুলি এই £-_ 

_.. শকাগুবিভক্ত কাব্যশান্ত্র বিশেষকে মহাকাব্য বলে। 
উহ্থার একটি নায়ক, হয় দেবতা হইবে, নয় ধীরোদীভত- 
গুণান্বিত কোন সঘংশজাত ক্ষত্রিয় হইবে । অৎকুলোপত্তব 
একবংশজাত কতকগুলি রাজাও উহার নায়ক হইতে 
পারে। শূঙ্গার, বীর ও শান্তি এই কয়ট'রসের মধ্যে 
একটি রস উহার অঙ্গী এবং অন্ত রসগুলি উহার অঙ্গ 
হইবে । উহাতে সমস্ত নাটকীয় সন্ষিগুলি থাকিবে। 
বৃত্তান্তুটি ইতিহাসোদ্তব ব! সঙ্জনাশ্রয় হইবে । উহাতে 
সমস্ত চতুর্বর্গ ফল কিংবা কোন একটি ফল থাকিবে। 
উহার আদিতে নমস্কার আশীর্বাদ কিন্বা বস্তনির্দেশ 
থাকিবে । কখন কথন খলাদির নিন্দাবাদ ও সাধু- 
'দিগের গুণকীর্তনে উহার আর্ত হয়। সমস্ত পদ্যে 
(একটি ছন্দ থাকিবে, কেবল অবসানে জন্য ছন্দ হইবে। 
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কখন কখন উহাতে নান! ছন্দৌময় সর্গ দুষ্ট হয় উহা 
নাতিস্বল্প ও নাতিদীর্ঘ হইবে। উহাতে অষ্টাধিক 
সর্গ থাকিবে । সর্গীস্তে ভাবী সর্গের কথান্চন! 
থাকিবে । সন্ধ্যা, সূর্য্য, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, 
খাতু, প্রাভঃ, মধ্যাহ্ন, মুগয়া, শৈল, বন, সাগর, সম্ভোগ, 
বিচ্ছেদ, মুনি, দ্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, রণপ্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্র, 
পুত্রজন্ম ইত্যাদি বিষয় যথাযোগে ও সাঙ্গোপাঙ্গরূপে 
উহাতে বর্ণিত হইবে । কবির নামে, কিন্বা বৃ্তান্তের 
নামে, কিম্বা নায়কের নামে কাব্যের নাম হইবে। 
সর্গের মধ্যে যে কথ সর্বাপেক্ষা উপাদেয়, তাহারই নামে 
সর্গের নাম হইবে ।* 


জ্যোতিরিন্ত্রনাথ সাহিত্যদর্পণকারের নির্দেশ সম্বন্ধে 
যথার্থ ই বলিয়াছেন, “উপরে যাহা উদ্ধত হইল, তাহাতে 
মহাকাব্যের প্রকৃত লক্ষণ কি, তাহার মন্াগত তাৎপর্য 
কি, তাহার প্রাণগত তাব কি--সে বিষয়ের কেন 
কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় না-__উহ্াতে কেবল বাহা আকার 
ও বাহ উপকরণের কথাই আছে ।” 


কিন্ত হুক্দর্শী জ্যোতিরিন্রনাথ পুনস্চ লিবিয্সাছেন, 
“এপিক্‌ কাব্যের যে নকল লক্ষণ ইতিপূর্বে বিবৃত হই- 
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যাছে, তাকাতে দেখা যায়, এপিকৃ কাব্যগত বিষয়টি এক 
হইবে, 'মহান্‌ হইবে এবং উপাদেয় হইবে। যদিও 
সাহিত্যদর্পণকার ঠিক এইরূপ কথায় মহাকাব্যের 
লক্ষণ দেন নাই, তথাপি তাহার বিবৃত লক্ষণগুলি হইতে 
যুরোপীয় এপিকের সার মর্মটি কোন প্রকারে উদ্ধার 
করা যাইতে পারে। তিনি নায়ক ও বৃত্তান্ত বিষয়ের 
বেরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে মহৎ অনুষ্ঠান ও 
মহৎ বিকাশ আপনা হইতেই সুচিত হইতেছে । তিনি 
যে বলিয়াছেন, মহাঁকাব্যে নাটকীয় সন্ধিগুল থাক! 
চাই, উহাতে যুরোপীর এপিক্‌ কাব্যের কার্যগত 
একত্বও সূচিত হইতেছে । তাহার পর সাহিত্যদর্পণে 
যে আছে £-_ সন্ধ্যা, চন্দ্র, সুর্য, রণপ্রয়ার্ণ প্রভৃতি বিষয় 
মহাকাব্যে বর্ণনীয়--তাহাঁর তাৎপর্য এই, একটি মহৎ 
ব্যাপারের বর্ণনা করিতে গেলে এবং দেই বর্ণনা উপাদের 
করিতে হইলে কাব্যমধ্যে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা 
করা আবশ্যক |» 

মাইকেল মধুস্থদনের “মেঘনাদবধ” প্রাচ্য মহাঁ- 
কাব্যের আদর্শে রচিত হয় নাই। উহা পাশ্চাত্য 
এপিক্‌ কাব্যের আদর্শেই রচিত হইয়াছিল, তাহাতে 
সূনদোহ নাই। ষুরোপীর় এপিকের 'লক্ষণাঙ্গদারে 
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মেঘনাঁদবধের সমালোচনা করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
দেখাইয়াছেন £-_ নত 

(১) উহাতে কাব্যগত বিষয়ের একত্ব নাই। 
“মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের বধ সাধন! কিম্বা শক্তি 
শেলাহত লক্ষণের পুনজ্জীবন লাভ উহার কোন্টি 
কাব্যগত বিষয় তাহ] বুঝা নাগ যাইতে পারে । কারণ 
কবি, মেঘনাদের বধপাধন করিয়াই কাব্যের উপসংহার 
করেন নাই, তাহার পরেও লক্ষণের শক্তিশেলের ঘটন! 
আনিয়া এবং রাঁমকে নরক পরিভ্রমণ করাইয়! অনেকটা! 
নিরর্থক বাড়াইয়াছেন। আ্যারিই্টলের নিয্নমানুলারে 
ইহাতে কাব্যগত একত্বের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হুইয়াছে 
বলিতে হ ইঝে।* 

(২) বণিত বিষয়ের মহত্ব নাই। “কবি, 
লক্ষণ কিম্বা রামকে নায়ক না করিয়া রাবণ ও ইন্- 
জিৎকে নায়করূপে নির্বাচন করায় তাহার কাব্যগত 
মহত্ব ও গৌরবের বিশেষ হানি হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
রাবণ কিংবা ইন্দ্রজিৎ পাঁশব বীরত্বেরই আদর্শস্থল, কিন্ত 
যে বীরত্বের সহিত ক্ষমা দয়! ন্তায় বাৎসল্য ভক্তি মিশ্রিত, 
সেই বীরত্বগুণে ভুধিত উন্নতচ রত্র মহাপুরুষই মহা- 
কাব্যের উপযুক্ত নায়ক হইতে পারেন। মুলগ্রন্থে যে 
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সকল চরিত্র উন্নত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগকে 
কবি আরও উন্নত করিয়া চিত্রিত করুন তাহাতে 
তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, কিন্ত সেই মূলগ্রন্থের 
রণ্ত উন্নত-চরিত্রদিগকে হীন করিয়া আশকিবার 
তাহার কি অধিকার আছে? বিশেষতঃ যাহার! 
প্রতোক ভারতবাসীর হৃদয়ের সামগ্রী--চির আরাধ্য 
দেবতা--সেই রামলক্ষ্ণকে এরূপ হীনবর্ণে চিত্রিত করা 
কি সহৃদয় জাতীয় কবির উচিত? রামলক্ষ্ণ থাকতে 
মেঘনাদকে কিছুতেই নাঁয়ক করা যাইতে পারে না-__. 
মহাকাব্যের উপযুক্ত অত বড় মহান চরিত্র রামায়ণে 
কেন, মহাভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোন কাব্যে 
পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তাহাদিগকে ছণাটিয়া রাবণ 
কিংবা মেঘনাদকে নায়ক করিবার ত কোন অর্গই 
পাওয়া যায় না ।”*৮আঙদল কথা, চরিত্রের মহত্ব বিকাশ 
যাহা মহাকাব্যের প্রাণ তাহা! মেখনাদবধ কাব্যে 
কোথায় ?” 

(৩) বর্ণনার উপাদ্ের়তা। জ্যোতিরিক্্রনাথ 
বলেন, ্মেঘনাদবধ কাঁবোর যতই দোষ থাকুক ন! 
কেন, ইহ! স্বীকার করিতে হইবে যে উহা সুখপাঠা | 
* * কিন্ত অধিকাংশ স্থলে আমরা উহা! “হইতে যে. 
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আমোদ পাই-_সাঁধারণ মানব প্রকৃতিন্থলভ আড়ম্বর- 
প্রিয়তাই তাহার কারণ। রাজপথে ঘোর ৰট। করিয়া, 
বাগ্য বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, লোকের কোলাহলে 
আকাশ পূর্ণ করিয়া, ষখন চাকচিক্যময় গিল্টিরু সাজে 
সুসজ্জিত কোন প্রতিমাকে বাহির করা হয়--তথন 
যেরূপ সেই দৃশ্ত সাধারণ লোকের চিন্ত আকর্ষণ করে 
ও তাহাতে তাহারা আমোদ পায়--মেঘ্নাদবধ কাব্য 
গড়িয়। অনেক সময়ে আমরা যে আমোর পাই, স্ক্ষমরূপে 
বিশ্রেষণ করিয়া দেখিলে এ প্রকারের আমোদ বলিয়! 
উপলব্ধি হহবে। উহাতে সহজ কবিত্বের স্বাভাবিক 
উচ্ছাস অতি বিরল, কৃত্রিম আড়ম্বরপৃর্ণ অলঙ্কারে উহ 
পরিপূর্ণ ।* কাব্যথানি পাঠ করিয়া আমোদ পাওয়! 
যাইতে পারে বটে, কিন্তু সে আমোদ উচুদরের নহে, 
উহা চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে বটে, কিন্তু হৃদয়কে 
স্পর্শ করিতে পারে না।” ৃ 

যণভারা অসাধারণ প্রতিতার অধিকারী তাহার! 
সকল সময়ে চিরনির্দিষ্ট পথে চলেন না, তাহারা তাহা- 
দের অপুব্ব শক্তিদ্বারা নূতন নৃতন পথ গ্রস্ত করেন, 
স্থতরাং মহাকাব্যের চিরনির্দিষ্ট বাহ্‌ লক্ষণগ্ডলি নাই 
বলিয়া কিংবা অতি অল্প মাত্রায় গ্রকটিত হইয়াছে বলিয়া! 
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মেঘনাদবধকে মহাকাব্য পর্যায়তুক্ত না করিলে সুবিচার 
করা হইবে 'না। মহাকাব্যের প্রাণ কোথায় এবং সেই 
গ্রাণ 'মেঘনাদবধে” আছে কি না তাহা দেখিতে হইবে। 
প্রতিভার বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন ই 

“মনের মধ্যে যখন একট বেগবান অনুভাবের উদয় 
হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ ন! 
করিয়া থাকিতে পারেন না; তেমনি মনের মধো যখন 
একটি মহৎ ব্যক্তির উদয় হয়, সহসা ষখন একজন পরম 
পুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, 
মনুয্য চরিত্রের উদার মহত্ব তাহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে 
অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার! উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া 
সেই পরম পুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা কর্তার জন্ত 
ভাষার মন্দির নির্বাণ করিতে থাকেন; সে মন্দিরের 
ভিন্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দেশে নিবিষ্ট থাকে, সে 
মন্দিরের চুড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে! 
সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন, তাহার 
দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্য কিরণে অভিভূত হইয়া নান! 
দিগদেশ হইতে যাত্রীরা তাহাকে প্রণাম করিতে আসে । 
ইহাকেই বলে মহাকাব্য । *% % *% 

"কিন্ত আজকাল যা+হার1 মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা 
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করিয়া মহাকাব্য লেখেন, তাহারা যুদ্ধকেই মহাকাব্যের 
প্রাণ বলিয়া জানিয়াছেন) রাশি রাশি খঁট,.মট শব্দ 
জংগ্রহ করিয়। একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারি- 
লেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। পাঠকেরাও সেই 
যুদ্ধ বর্ণনা মাত্রকে মহাকাব্য বলিয়া সমাদর করেন। 
হয়ত কবি স্বয়ং শুনিলে বিশ্মিত হইবেন, এমন আনাড়িও 
অনেক আছে, যাহার! পলাশীর যুদ্ধ-ক মহাকাব্য বলিয়া 
থাকে |% 


“হেমবাবুর বৃত্র-সংহারকে আমরা এই 
রূপ নামমাত্রমহাকাঁব্যের শ্রেণীতে গণ্য 
করি না, কিন্তু মীইকেলের মেঘনাদবধকে 
আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে 








* নবীনচন্দের 'আমীর জীবন, পাঠে এ বিষয়ে আমাদিগের 
অন্দেহ জন্মিয়াছে। বন্ধিমচন্ত্র বৃত্রসংহারের নিস্সে পলাশীর বুদ্ধের 
স্থান নির্দেশ করায় নবীনচন্দ্র বিশেষ প্রীত হন নাই এবং অক্ষয- 
চন্দ্র সরকার মহাশয় ঘখন নবীনচন্দ্রকে পত্রদ্থারা জিজ্ঞাসা করেন 
“আপনি পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য কি খও কাব্য বলেন ?”-_ 
খন নবীনচন্দ্র অভিমান করিয়া লিখিয়াছিলেন, “আমি উহাকে 
অকাব্য বঞি।” 
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পারি না। মহাকাব্যের সর্বত্রই কিছু আমরা 
কবিত্বের বিকাশ প্রত্যাশা! করিতে পারি না। কারণ 
আট নয় সর্গ ধরয়! সাত আটশ পাতা ব্যাপিয়! প্রতি- 
ভার স্ক্তি সমভাবে প্রক্ষটিত হইতে পাণ্েই না । এই 
জন্তই আমরা মহাঁকাবোর সর্বত্র চরিত্র-বিকাশ, 
চরিত্র-মহত্ব দ্রেখিতে চাই। মেঘনাদবধের অনেক 
স্থলেই হয়ত কবিত্ব আছে-_কিন্ক কাবত্ব গুলির মেরুদণ্ড 
কোণায়! কোন্‌ অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই 
কবিত্বগুলি দীড়াইয়া আছে! যে একটি মহান্‌ চরিত্র 
মহাকাব্যের বিস্তৃত রাজ্যের মধাস্থলে পব্ধতের স্তায় উচ্চ 
হইয়া উঠে,যাহার শুভ্র-তুষাঁর-ললাটে হুর্যোর কিরণ প্রতি- 
ফলিত হইতে থাকে, যাহার কোথা না! কবিত্বের 
শ্রামল কানন, কোথাও বা অন্ুব্বর বন্ধুর পাষাপন্ত,প, 
মাহার অগ্তগুড়ি আগ্নের আন্দোলনে সমস্ত মহাকাব্য 
ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, সেই অত্রভেদী বিরাট মূর্তি 
মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়? কতকগুলি ঘটনাকে 
সুসজ্জিত করিয়। ছন্দৌবন্ধে উপন্তাস লেখাকে মহাকাব্য 
কে বলিবে? মহাঁকাব্যে মহৎ চরিত্র দেখিতে চাই ও 
সেই মহৎ চরিত্রের একটি মহৎ কার্য মহৎ অনুষ্ঠান ' 
দেখিতে চাই। * 
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“হীন, ক্ষুদ্র, তস্করের স্তায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ 
করা, অথবা পুত্রশোকে অধীর হইয়! লক্ম্নণের প্রতি 
শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাব্যের 
_বর্ণনীয় হইতে পারে ? এইটুকু যৎসামান্ত ক্ষুদ্র ঘটনাই 
কি একজন কবির কল্পনাকে এতদূর উদ্দীপ্ত করিয়া 
দিতে পারে যাহাতে তিনি উচ্ছসিত হৃদয়ে একটি মহা- 
কাব্য লিখিতে স্বতঃগ্রবৃন্ত হইতে পারেন? রামায়ণ 
মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্ঠায়, বুত্রসংহারের 
সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথাঁর প্রমাণ হইবে । 
স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান, এবং অধর্ম্ের 
ফলে বৃত্রের সর্বনাঁশ_ষথার্থ মহাকাঁব্যের উপযোগী 
বিষয়। আর, একটা যুদ্ধ, একট| জু পরাজয়মাত্র 
কথন মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় হইতে পারে না। 
গ্রীসীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ট্রয্নগরীর ধ্বংস ঘটনায় 
গ্রীসীয়দিগের জাতীয়-গৌরব কীর্তিত হয়__গ্রীসীয় 
কৰি হোমরকে সেই জাতীয় গৌরব কল্পনায় উদ্দীপিত 
করিয়াছিল, কিন্তু মেঘনাদবধে বর্ণিত ঘটনার কোন্খানে 
সেই উদ্দীপনী শক্ত লক্ষিত হয় আমরা জাগিতে চাই । 
দেখিতেছি মেঘনাদব্ধ কাব্যে ঘটনার মহত্ব নাই, 
একটা ,মহৎ অনুষ্টানের বর্ণনা! নাই। তেমন মহৎ 
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চরিত্রও নাই। কার্যা দেখিয়াই আমরা চরিত্র 
কল্পনা করিয়া লই। যেখানে মহৎ অনুষ্ঠানের 
বর্ণনাই নাই, মেখানে কি আশ্রয় করিয়৷ মহৎ চরিত্র 
দাড়াইতে পারিবে? মেধনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের 
চরিত্রে অনস্তসাধারণতা নাই, অমরতা নাই । মেঘনাদ- 
বধের রাবণে অমরতা নাই, বামে অমরতা নাই, লক্গমণে 
অমরতা৷ নাই,এমন কি ইন্দ্রঞজিতেও অমরতা! নাই। মেঘ- 
নাদবধ কাবোর কোন পাত্র আমাদের সখ ছুঃথের সহায় 
হইতে পারেন না, আমাদের কার্যের প্রবর্তক নিবর্তক 
হইতে পারেন না। কথন কোন অবস্থার মেঘনাদবধ 
কাব্যের পাত্রগণ আমাদের স্মরণপথে পড়িবে না। 
পদ্যকাব্যে যাইবার প্রয়োজন নাই-_চন্দ্রশেঞ্চর উপন্)াস 
বদেখ। প্রতাপের চরিত্রে অমরত|। আছে, চন্দ্রশেখরের 
চরিত্রে অমরতা আছে,_-ষখন মেঘনাদবধের রাবণ 
রাম লক্ষণ প্রভৃতির বিস্বৃতির চিরস্তব্ধ সমাধি-ভবনে 
শায়িত, তখনে! প্রতাপ, চন্ত্রশেখর, হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ 
করিবে! * * % 

“আর একটা কথা বক্তব্য আছে-__মহৎ চরিত্র যদি 
বা নূতন স্ষ্টি করিতে না পারিলেন_-তবে কবি কোন্‌ 
মহৎ কল্পনার বশবর্তী হইয়া অন্টের স্থষ্ট মহণ্* চরিত্র 
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বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন 4] 09৩- 
[0156 1২207 200 1015 12019, সেটা বড় ধশের কথা 
নহে--তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে তিনি মহাকাবা 
রচনার যোগা কবি নহেন। মহত্ব দেখিয়া তাহার, 
কল্পনা উত্তেজিত হয় না । নহিলে তিনি কোন্‌ প্রাণে 
রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষণকে চোরের, 
অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন! দেবতাদিগকে 
কাঁপুরুষের অধম ও রাক্ষদদ্দিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ 
করিলেন! এমনতর প্রক্ৃতি-বহিভূতি আচরণ অবলম্বন 
করিয়া কোন কাব্য কি অধিক দিন বাচিতে পারে? 
ধুমকেতু কি ঞ্ব-জ্যোতি স্থষ্যের স্তায় চিরদিন পৃথিবীকে 
কিরণদান* করিতে পারে? সে ছই দিনের জঙ্চ। 
তাহার বাম্পময় লঘু পুঙ্ছ লইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠে উন্কা- 
বর্ষণ করিম! বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া! আ'বাঁর 
কোন্‌ অন্ধকারের রাজ্যে গিয়! প্রবেশ করে! 

“একটি মহত চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভূত 
হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহা বর্ণনা করেন, 
মেঘনাদ বধ কাব্যে তাহাই নাই। এখনকার যুগের 
মনুষ্য চরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাহার কল্পনায়. উদিত 
হইলে* তিনি তাহ! আর এক ছখদে লিখিতেন। 
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তিনি হোমরের পশুবলগত আঁদর্শকেই চখের সমুখে 
থা৬া রাখিয়াছেন। হোমর তাহার কাব্যারপ্তে ষে 
সরন্বশীকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই আহ্বান-সঙ্গীত 
তাহার নিজ হৃদয়েরই সম্পত্তি। হোমর তাহার 
বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ব অনুভব করিয়! যে সরস্বতীর 
সাাষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা তাহার নিজের 
সদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল ;-_মাইকেল ভাবিলেন 
মহাকাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় সরস্বতীর বর্ণনা 
করা আবগ্তক, কারণ হোমর তাহাই করিয়াছেন, 
অমনি সরস্বতীর বন্দনা সুরু করিলেন। মাইকেল 
জানেন, অনেক মহাকাঁব্যে স্বর্গ নরক বর্ণনা! আছে, 
অমনি জোর জবরদস্তি করিয়া কোন প্রকারে কায 
ক্লেশে অতি নঙ্কীর্ণ, অতি বস্তুগত, অতি পারি, অতি 
বীভৎদ এক স্বর্গ নরক বর্ণনার অবতারণা করিলেন। 
মাইকেল জানেন, কোন কোন বিখ্যাত মহাকাব্য 
পদে পদে স্তপাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায, অমনি 
তিনি তাহার কাতর, পীড়িত, কল্পনার কাছ হইতে 
টানা হেঁচড়া করিয়া গোটা! কতক দীন দরিদ্র উপমা 
ছিশড়মা! আনিয়া একত্র জোড়াঁতাঁড়া৷ লাগাইয়াছেন। 
তাণ। ছাড়া, ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্ত 


১৫৮ 


হেমচত্দ্র 





যতপ্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ভ, তাহা তিনি 
করিয়াছেন। একবার বাল্সীকির ভাষা পিয়া দেখ 
দেখি, বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ 
হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা! কাহাকে বলে? 
ধিনি পাঁচ জায়গা! হইতে সংগ্রহ করিয়া, অভধান 
খুলিয়া মহাকাবোর একটা কাঠাম প্রস্তশত করিয়! 
লিখিতে বসেন; যিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না তইয়া, 
সহজভাষায় ভাব প্রকাশ না করিয়া, পরের পদ্রচিহ্ন 
ধরিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হন--তাহার রচিত কাব্য 
লোকে কৌভূহলবশতঃ পড়িতে পারে, বাঙ্গালা 
ভাষায় অনম্ঠপুর্ব বলিয়! পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের 
প্রথম আমদখনী বলিয়! পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য 
ভ্রমে পাড়বে কয়দিন? কাব্যে কৃত্রিমতা অসহা, 
এবং সে ক্ৃত্রিমতা কখনও হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
করিতে পারে না! 

“আমি মেঘনাদ বধের অঙ্গ গ্রত্ঙ্গ লইয়া সমালোচন! 
করিলাম না-_-আমি তাহার মূল লইয়!, তাহার প্রাণের 
আধার লইয়া! সমালোচন! করিলাম, দেখিলাম তাহার 

* প্রাণ নাই। দেখিলাম, তাহ! মহাকাব্যই নয়।” 

“মেঘনাদবধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আভ প্রায় 


১৫৯ 


হেমচন্দ্র 


আমরা কিছু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিলাম। আমরা 
পাঠকগণের সহিত একত্র বৃত্রসংহার পাঠ করিয়াছি, 
এক্ষণে বুত্রসংহারের আর কোনও বিশেষ পরিচয় না 
দিলেও উপরি উদ্ধত সমালোচন! পাঠে তাহার] নিশ্চয়ই 
মেবনাদবধ ও বুত্রসংহারের জাতিগত পার্থক্য হৃদয়ঙগম 
করিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধের তায় 
বৃত্রসংহারকে কেন নামমাত্র মহাকাব্য বলিয়া মনে 
করেন না, তাহা স্পটভাবে বুঝিতে পারিবেন। 
সুঙ্ষদর্শী সমালোচক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর 
যথার৫থই বাঁলয়াছেন, “কিবা সংস্কৃত আলঙ্কারিকিগের " 
সুপরিচিত পুরাতন গুত্র, কিবা ইউরোপীয় পণ্ডিত- 
দিগের অধুনাতন বিচার-ব্যবস্থা,_-যেদিকে দৃষ্টি কর, 
যে দেশের সাহিতাসমালোচব দিগের উপদেশ শিরো- 
ধার্য করিয়া মানিয়া লও, বৃত্র-সংহার সর্ধতোভাবে 
সব্বা্গসুন্দর মহাকাবাখ বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন 
একথানি মহাকাব্য আর কোন দিনও ফুটে নাই; 
ভবিষ্যতে যে ফুটিবে এমন বেশী আশা নাই। ষে 
সকল কাব্য ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষার মহাকাব্য বলিয়া 
সম্মানিত, তাহারও স্কল থানিতেই কী দানি | 
তুলনা নাই।” 0. 


১৬৪০ 


হেমচন্দ্র 
ছন্দঃ | হাতী ও ঘোড়ার তুলনা হয় না। 'মেঘনাদ- 


বধ” ও “বৃত্র-সংহারে”র জাতিগত পার্থক্য স্বীকংর করিলে 
আর তুলনা করা উচিত নহে । কিন্ত জ্যোতিরিক্ত্র,রবীন্্র 
ও কালীপ্রসন্নের অভিমত সর্বজনগ্রাহ্া না হইতে .. 
পারে। যাহারা তাহাদের মতের পোষকত। করেন 
না, তাহাদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বীকার 
_করিয়। লওয়া গেল যে, “লড়াই বর্ণনাই” মহাকাব্যের 
মুখ্য উদ্দেপ্ত এবং মেঘনাদবধ একটি মহাকাব্য। 

প্রথমতঃ দেখা যাউক মেঘনাদবধ ও বুত্রসংহারের 
আকৃতিগত কোনও পার্থকা আছে কিনা । পুস্তক- 
দ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত -করিলেই দেখা যাইবে উভয় 
কাব্যের ছন্দঃ এবং ভাষার ষথেষ্ট পার্থক্য আছে। 

মধুস্ুদনের অমিত্রাক্ষর ও হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর 
ছন্দঃ এক নহে। মধুছ্দনের যে দোষগুলি হেমচন্দ্র 
মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় দেখাইয়াছিলেন, 
সেশুলি সযত্তে বুত্রসংহারে নিরাকৃত হইয়াছে। সুপগ্ডিত 
৬বরদাচরণ মিত্র মহাশয় তদ্ধিরচিত *[1)6 1001191) 
[1010161109 010 730168]1 119796016* শীর্ষক প্রস্তাবে 
যথাথই লিখিয়াছেন 1719” (১11017961 190170 5009 
[02055) 061906578৮9 1099] 001:90্60 
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হেমচজ্ 
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1)8101192.৮ অধিকন্তু মেঘনাদবধে ছন্দোবৈ চিত্র্য নাই, 
বুতরসংহারে ছন্দোবৈচিত্র্য আছে। কিন্তু অক্ষয়চন্ত্র 
সরকার বলেন, “বুত্রসংহারে ছন্দবৈচিত্র থাকাতে লাভ 
হয় নাই। ওজোগুণে ব্যাঘাত হইয়াছে । মাইকেলের 
কবিতা মিতাক্ষর পয়ারের পটতালে গরীয়সী হইয়াছে |” 
পক্ষান্তরে, চন্দ্রনাথ বস্ত্র বলেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ “আমার 
মিষ্ট লাগে না। আমার মনে ভয় এ ছন্দে কবিতা 
লিখিয়। মাইকেল একটা জঞ্জাল ঘটাইয়াছেন। সেই 
সেকালের পয়ার ও ভ্রিপদী আমার বড়ই ভাল লাগে। 
কিন্ত এখন এ সকল সোজা সরল ছন্দ বড়ই দ্বৃণিত, 
একরকম সুখের ছন্দ বলিয়া পরিত্যক্ত । হেমচন্দ্ 
মিষ্ট পয়ার লিখিতে পারিতেন 1? মাইকেলের হেঁপায় 
না পড়িলে বোধ হয় সমস্ত বুত্রসংহাঁরখানা পয়ারে 
লিখিয়া বঙ্গে যথার্থ ই বাঙ্গালীর প্রিয় একখানা বাঙ্গাল! 
কাব্য রাখিয়া যাইতেন। আর সেই কাব্যথানাকে 
বাঙালী জাতীয় এবং শ্বদেশী কাব্যজ্ঞানে পুল- 
কিত হইত” দেখ! যাইতেছে “ভিন্নরুচিহি লৌকঃ1৮% ১ 
পাঠকগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ হওয়া বিচিত্র 


১৬২ 


হেমচন্দর 


নহে, কিন্তু আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, সাহিতাগগনের যে 
প্রদীপ্ত ভাঙ্করের প্রতিভার প্রতিফলিত প্জ্যাতিঃতে 
সাহিত্যাকাশের অনেক চন্দ্র একদা জ্যোতিম্মান হইয়া- 
ছিল এবং বাহার প্রতিভারশ্িসংহরণের সঙ্গে সঙ্গেই 
অনেক চন্দ্রের গ্রতিভাজ্যোতিঃ অত্যাশ্্যা ও দ্রুত 
ভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই বঙ্ষিমচন্ত্রের নির্ভীক ও 
নিরপেক্ষ * অভিমতের সহিত অধিকাংশ পাঠক এক- 





* কেহ কেহ বহ্িমচজের সযালোচনার নিরপেক্ষতা 
সন্দেহ করেন। সাহিত্যসেবক ৬নিত্যকৃষণ বস্থ একস্থানে লিখিয়া 
ছেন্‌ , “বন্ধিমচন্দ্রের একটা ছূর্ববলতা দেখিয়া বড় দুঃগ হইল । 
তিনি যেরূপ স্বাধীনতা ও সতর্কতার সহিত অপরিচিত গ্রস্থকাঁর- 
দিগের গ্রন্থির সমালোচনা! করিতেন, পরিচিত বা আশ্রিত 
লেখকদিগের সপ্বন্ধে সেরূপ করিতে পারিতেন না। *% * 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ বঙ্জদর্শন সম্পাদক কৃত অক্ষয়চন্্র সরকারের, 
উন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং গঙ্গাচরণ সরকারের সমালোচন! 
উল্লিখিত হইতে পাঁরে । যেখানে এই আঁশ্রিতান্ুরাগের সম্পর্ক 
নাই, সেখানে বঙ্িমচন্দ্র বেশ নিরপেক্ষভাবে সনালোচন]| করিয়া 
কেবল সাহিত্য ও সৌন্দর্যের দিক্‌ হইতে মতামত প্রকাশ করিতে 
পারিতেন।” কিন্তৃবঞ্ষিমচন্দ্রের উপার কি? গঙ্গাচরণের “খতৃবর্ণনে'র 
উচ্চ প্রশংসা করিয়ু। বস্ষিম্ন্দ্র যে সমীলোচন। ককিযীছিলেন, 
তাহাও পিতৃভক্ত পুত্র অক্ষয়চন্দ্রের যনঃপুত হয় নাই। তাই 


৯৬৩ 


হেমচজ্র 


মত হইবেন। বঙ্কিমচন্ত্র বলেন; "ইউরোপে একটি 
কুপ্রথা আংছে; একটি ছন্দে এক একখানি বৃহৎ 
মহাকাব্য নিশ্মিত হইয়া থাকে। ইহা পাঠক মাত্রেরই 
শ্রান্তিকর বোধ হয়। কতক কতক এই কারণে 
ইউরোপীয় মহাকাব্য সকল সামান্য পাঠকেরা আগ্ছেো- 
পান্ত : পড়িয়া উঠিতে পারে না। এদেশীয় প্রাচীন 
গ্রথাটি ভাল--সগ্গে সর্গে ছন্দঃ পরিবর্তন হয়। মাই- 
কেল মধুস্থদন দত্ত দেশী প্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউ- 
রোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্য সকলের 
কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছিলেন। হেমবাবু দেশী গ্রথা- 
টিই বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে তাহার কাব্যের 
বৈচিত্র্য এবং লালিত্য বুদ্ধি হইয়াছে |» 

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্র মহাশয় বৃত্রসংহার সমা- 
লোচন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,”“এই পুস্তকে ছন্দ মিত্রাক্ষর ও 


অক্ষয়চ্ত্র 'বঙ্গভাষার লেকে” 'গিতা পুত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্ষিম- 
চন্দ্রের সমালোচনার দোব দেখাইয়া পিতাকে ০07170816 
দিয়াছেন। খতুবর্ণনের সমালোচনায় ব স্বিমচন্ত্র কিন্ত একটি অতি 
অন্যায় কাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি হেমচন্দ্রের পঁবছ্যুৎ” ও 
গঙ্গাচরণের “বিছ্যতে'র তুলনা করিয়াছিলেন এবং উভয়ের 
কাব্যের পার্থক্য বুঝাইতে চেষ্টা! করিয়াছিলেন । 


১৬৪ 


হেমচম্র 





অমিত্রাক্ষর ছুইরূপই আছে । তন্মধ্যে আবার প্রকারভেদ 
আছে। সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ হইবে *ভাবিয়া কবি 
অমিত্রাক্ষরছন্দের চারি পঙউ ক্তিতে বাক্যশেষ করিয়াছেন। 
ফলতঃ মেধনাদবধের ছন্দ অপেক্ষা বৃএসংহারের ছনা 
অনেক বৈচিত্র্যপুর্ণ ও শ্রুতিমধুর হইয়াছে ।” 

ভাষা | মধুহ্দনের কাব্যের পরম অনুরাগী স্তর 


শুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মেঘনাদবধ ও “বুত্রসংহারের 
তুলনায় সমালোচনা করিয়া একবার আমাদিগকে 
বলিয়াছিলেন, “বুত্রসংভার প্রকৃতই মহাকাব্য। ইহাতে 
প্রেম, বীরত্ব এবং স্বার্থত্যাগের যে সকল আদর্শ অঙ্কিত 
হইয়াছে তাহা অতি উচ্চ এবং অতি উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত 
হইয়াছে'। ভাবের সম্পদ বুত্রসংহারে মেঘনাদবধের 
ভাবসম্পর্দের অপেক্ষা কম নহে, ছনের সম্পদও কম 
নহে, তবে ভাষার সম্পদ দেখিতে গেলে মেঘনাদবধ 
কাব্যকেই প্রাধান্ত দিতে হয়।* 

মেঘনাদবধে যত দুরূহ ও অপ্রচলিত শর্ব আছে 
বৃত্রমংহারে তত নাই, একথা শতবার স্বীকার্ধ্য। 
রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ই বলিয়াছেন, ভাষাকে কৃত্রিম ও ছুরূহ 
করিবার জন্য যতপগ্রকার পরিশ্রম করা মন্তুষ্যের 
সাধ্যপিভ, মাইকেল তাহা করিয়াছেন। কিন্তু অভি- 
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ধান দেখিরা কতকগুলি ছুরূহ শব্ধ সংগ্রহ করিলেই 
কি কাব্যেরঞ্উৎকর্ষবৃদ্ধি হয়? কাব্যের প্রাণ সরলতা, 
স্বাভাবিকতা ও আন্তরিকতায়, কেবলমাত্র অলঙ্কারে ও 
শব্দাড়স্বরে নহে । কুৎসিতা রমণীকে অধিক অলঙ্কার 
পরাইলেই সে সুশ্রী হইবে না, পক্ষান্তরে যে স্বভাব- 
সন্দবী সে ছুই-একখানি অলঙ্কার পরিলেও সুন্দরী 
বলিয়া পরিগণিতা হইবে। একজন সমালোচক 
লিখিয়াছেন, “অর্থই বাক্যের শরীর ; শব্ধাদি অলঙ্কার 
স্বরূপ । মেই শরীরের প্রতি অবহেল! প্রদর্শন করিয়া 
অলঙ্কারের প্রতি যত্র করা বুদ্ধিজীবি জন্তর লক্ষণ বলিয়া 
প্রকাশ পায় না। কালিদাসের রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, 
শকুস্তলা, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্যের তাদৃশ আদত্র কেন? 
আর নলোদয়ের অনাদরই বা কেন? এই প্রশ্খের 
আলোচনা করিলে অনায়াসে বোধ হয় যে নলোদয় 
শব্দের ঘটা মাত্র; তাহাতে কাব্যের লেশমাত্র নাই) 
এবং তন্নিমিত্তই তাহা শকুস্তলাদির তুল্য হইতে পারে 
নাই ।” 

আমাদের মনে হয়, কোনও কবির শব্বসম্পদ 
আছে কিংবা তিনি এ বিষয়ে দরিদ্র তাহ! বিচার করিতে 
গেলে, তদ্িরচিত কাব্যে কতগুলি শব্দ ব্যবহৃত 
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হইয়াছে, তাহা! গণিবার প্রয়োজন নাই। দেখিতে 
হইবে শব্দের দারিদ্র্জনিত তাহার ভাব প্রকান্খের কোন 
প্রত্যবায় ঘটিয়াছে কি না। যদি রামপ্রসাদ তাহার 
গীতিকবিতায় সরল ও সহজ শব্দের দ্বার| ইচ্ছান্তুরূপ ভাব 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়! থাকেন, তাহা হইলে 
তাহার শব্দাডম্বরহীনতার জগ্ত নিশ্চই তিনি নিন্দনীয় 
হইবেন না। পক্ষান্তরে, যদি অভিধান দেখিয়া গলদঘম্ম 
হইয়া বহু শব্দ সংগ্রহ করিয়াও কেহ ভাব প্রকাশে 
অক্ষম হন, তাহ! হইলে তিনি কেবল অধিক সংখ্যক 
শব সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়! অযথা প্রশংস! প্রাপ্ত 
হইবেন না। হেমচন্দ্র স্বয়ং “বুত্রসংহারে”র পবিজ্ঞাপনে” 
তাহার সংস্ক্ত ভাষানভিজ্ঞতার নিমিত্ত আক্ষেপ প্রকাশ 
করিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহার উচ্চ 
ভাবসমূহ প্রকাশের জন্ত কখনও তিনি উপযোগী শব্দের 
অভাব অনুভব করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। 
পক্ষান্তরে মাইকেল অনেক স্থলে অনুপযোগী শব্দ 
ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পাঠকগণের স্মরণ 
থাকিতে পারে যে ভারতচন্জের সহিত মাইকেলের 
তুলনা করিবার সময় মধুহ্দনের কাব্যের সর্ধাপেক্ষা। 
উদার সমালোচক হেমচন্দ্রও, ভারতচন্ত্রের শব্ের উপর 
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আধিপত্যের প্রশংসা করিয়া মাইকেল সম্বন্ধে লিখিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন ষে, “বোধ হয় তিনি পদবিন্যাসকালীন 
কথার তুম্বতা ও দীর্ঘতার এ্রতিই কেবল লক্ষ্য রাখেন, 
তাহাদের উপষোগিতা বিবেচনা করেন না 


আদর্শের মহত্ব । আমরা “মেঘনাদবধ” ও 


“বৃত্রসংহারে”র বাহিরের দিকটি-_তাহাদের আকুতি- 
গত বৈষম্য সম্বন্ধে_-কাব্যদয়ের ছন্দ ও ভাষ! 
সন্বন্ধে-যাংক্ষেপে আমাদের বক্তবা লিপিবদ্ধ করিয়াছি । 
আমরা এক্ষণে কাব্যদয়ের ভিতরের দিকটি দেখিব। 
তাহাদের নৈতিক আদর্শ, ভাবসম্পদ 'ও শিক্ষা প্রভাতি 
সম্বন্ধে আলোচনা করিব । ৬ 

শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীধুক্ত শশাঙ্কমোহন দেন একস্থানে লিখি- 
য়াছেন, “হেমচন্দ্রের কবি-হৃদয় বীরজনস্ূলভ কঠোর- 
তায় ও সাধুতায় পরিপূর্ণ, ইহাই বঙ্গীয় কাব্যজগতে 
হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব । তাহার কবিতা পাযাণের মৃত 
কঠোর অকুটিল, অতিশয় দুদ্ধর্ষ, কিন্ত নীরস নহে। 
আমাদের দেশে প্রাচীন কালে এইরূপ আর একজন 
কৰি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভারবি। হেমচন্্র 
একালের কবি নহেন। এই বাঙ্গালী কবির হৃদয় 
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চি 


হেমচল্ 


প্রাচীন গ্রীক কবির উপাদানে গঠিত। তাহার বিষাণ 
একালে বাজিলেও, প্রাচীন “হেলিকন” পর্বতর আম- 
দানী। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও 
প্রাচীন হোঁমর, টাসো, দাস্তে, পিগ্ডার প্রভৃতির সান্নিধ্য 
অন্কভব করিয়াছিলেন * + * | 
প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় তাহার সঙ্গীতধবনি অতিমানব 
ঘটনাবলম্বনে, উচ্চ গিরিশৃঙ্ধ হইতে নিয়স্থ জনমানবকে 
লক্ষ্য করিয়৷ ঝরিতেছে। তাহার সমগ্ত চেষ্টায় নৈতিক 
লক্ষ্য ও মানব মনের উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্ত পবস্যমান। 
হেমচন্ত্রের সাহিতাক আদর্শ মহান্‌। তিনি শুধু সর- 
স্বতীর প্ররিয়পুত্র নহেন, প্রিয় সেবক । নান! বিদেশ 
হইতে ধনরত্ব আনিয়া তিনি আমাদের দীন! বঙ্গভাষাকে 
ভূষিত করিয়াছেন। তাহার সারস্বত জীবন সর্বত্র 
মৌলিক কবিত্বময় না হইলেও, তাহা মহত্ের উজ্জ্লতায় 
চিরদিন উদ্ভাসিত থাকিবে |” 

বাস্তবিক মধুস্থদনের আদর্শ অপেম্গা হেমচন্্রের 
আদর্শ উচ্চতর ছিল। অধ্যাপক ক্ষীরোদচন্দ্র রায় 
একস্থানে যথার্থই লিখিয়াছেন যে হেমচন্দ্র নিজের 
“অজ্ঞাতসারে চিরদিন মানবীয় উচ্চতাবের উদ্দীপনা 
ও উৎ্কর্ষে মনুষ্যকে দেবত্ব দিতে দেবদুতের 
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স্তায় চেষ্টা করিয়াছেন । সুর্পণখার হাবভাব, তারার 
প্রণয়-লার্লসা, ব্রজাঙ্গনার রতিবিলাস, প্রমীলার গিরিশুঙ্গ- 
সমা সুউচ্চ কুচযুগের শোভা বা অধরে মধুর হাসি হেম- 
চন্দ্রকে আকর্ষণ করে নাই” 

মধুস্দনের বিরুত শিক্ষা ও আদর্শের জন্যই তাহার, 
কাব্যের অপকর্ষ ঘটিয়াছে একথ! টিস্তাশীল ব্যক্তি 
মাত্রেই স্বীকার করিবেন। 


চরিত্র-চিত্রণ । যেখানে মহৎ আদর্শ নাই, 


মহৎ অনুষ্ঠান নাই, সেখানে মহৎ চরিত্র কি আশ্রয় 
করিয়া দীড়াইতে পারে ? 

সেই জঙ্তই রবীন্দ্রনাথ বলেন, £মেধনাদবধ, 
কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্তসাধারণতা নাই, 
অমরতা নাই । মেঘনাদবধের রাবণে অমরতা নাই, 
বামে অমরতা নাই, লক্ষণে অমরতা নাই, এমন কি 
ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই 1” 

প্রথম বর্ষের “ভারতীশ্তে রবীন্দ্রনাথ “মেঘনাঁদ- 
বধের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়৷ স্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
করিয়াছেন যে, যথাবথ চরিত্রচিত্রণে মাইকেল একবারে 
অকুতকার্য্য হইয়াছেন। আমর! সেই বিস্তৃত প্রবগ্ধ হইতে 
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কবিবর স্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


হেমচ্জ 





অংশ বিশেষ উদ্ধার করিব,কিন্তু পাঠক মাত্রকেই আমর! 
মূল প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি, কারণ এরূপ 
নিভীক ও নিরপেক্ষ কাবাসমালোচনা বঙগদাহিত্যে 
বিরল। 

মাইকেল কোনও পত্রে লিখিয়াছেন। “[১90016 
10619 (10101)16 2100 58৮ 000 00617627601 10176 
[0996 11) “মেঘনাদ? 15 ৮7101) 017০ 1₹91009118525 ! 
4100 02৮15 009 1521] 0000, 1 06501961২৮7 
804 1015 121001১1000 07919068০01 রাবণ 6198,93 
10 10100193 []চা 10190109001). 1770 89 ৪. 
2181000110৮.” রবীন্দ্রনাথ বলেন, মেঘনাদব্ধ 
কাব্যে রাবণের চরিত্র যেরূপ চিত্রিত "হইয়াছে তাহাই 
যদি কবির কল্পনার চরম উন্নতি হইয়া থাকে, তবে 
তিনি কাব্যের প্রারভ্তভাগে “মধুকরী কল্পনা! দেবীর যে 
এত করিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহার ফল কি 
হইল ?৮” তিনি যথার্থই বলিয়াছেন, “রাবণকে মাইকেল 
মহান্‌ চরিত্রের আদর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহাকে স্ত্রী-প্রকৃতির প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছেন ) 
তিনি তাহাকে কঠোর হিমাত্রি সতৃশ করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু কোমল সে ফুলসম+ করিয়া গড়িয়াছেন।” 


সই 


হেমচন্দর 





মেঘনাদবধের প্রথম সর্দে বীরবাহুর মৃত্যু ক্মরণ করিয়! 
ছূ্র্য রাবণ কীদিতেছেন-_ ু 

এহেন সভায় বসে রক্ষঃকুলগতি, 

বাক্যহীন পুত্রশোকে ! ঝর ঝর ঝারেঃ 

অবিরল অশ্রুধারা _-তিতিয় বসনে”- ইত্যাদি | 

রবীন্দ্রনাথ বলেন,“রাণী মন্দৌদরীকে কাদাইতে গেলে 

ইহ! অপেক্ষা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইত না। ইহা 
পড়িলেই আমাদের মনে হয় গালে হাত দিয়া একটি 
বিধবা স্ত্রীলোক কীাদিতেছে। একজন সাধারণ ন্রাপ্নক 
এরূপ কীাদিতে বসিলে আমাদের গা জপিক়া যায়,তাহাতে 
ইনি মহাকাব্যের নায়ক, যে সে নায়ক নয়, যিনি বাহু- 
বলে স্বগপুরা কীপাইয়াছিলেন এবং যাহার এতদূর 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাহার চক্ষের উপরে একটি একটি 
করিয়া পুন্র, পৌল্র, ভ্রাতা, নিহত হইল, এরখর্ধ্যশালী 
জনপুর্ণ কনক লঙ্কা ক্রমে ক্রমে শ্শানভূমি হইয়া গেল, 
অবশেষে যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন, 
তথাপি রামের নিকট নত হন নাই, তাহাকে এইকর্প 
বালিকাটির ন্যায় কীাদাইতে বসান অতি শ্ষু্র কবির 
উপযুক্ত । ** যদি আমাদের রাবণের চরিত্র বুঝিতে হয় 
ত কি বুঝিব,.? রাবণকে কি মন্দোদরী বলিয়া আমা- 


১৭৩. 


হেমচন্দ 





দের ভম হইবে না? কোথায় রাবণ বীরবাহুর মৃত্যু 
শুনিয়া পদাহত সিংহের ন্যায় গর্জিয়া উঠিবেন, না সভা- 
শ্দ্ধ কাদাইয়া কীদিতে বসিলেন; কোথায় পুভ্রশোক 
তাহার কুপাণের শাণ প্রস্তর হইবে, কোথায় প্রতিহিংসা 
তাহার শোকের ওষধি হইবে, না তিনি স্ত্রীলোকের 
শোকাগ্রি নির্বাণের উপায় অশ্রজলের আঁএরয় লইয়াছেন! 
কোণায় যখন দূত বীরবাহুর মুক্তা স্মরণ করিয়া কাঁদিবে 
তখন তিনি বলিবেন বে, আমার বীরবাহুর মৃত্যু হয় 
নাই ত, তিনি অমর হইফ্াছেন, না সারণ তাহাকে 
বুঝাইবে যে “এ ভব্যগুল মাক্সামর়” আর তিনি উত্তর 
পিবেন “তাহা জাঁনি তবু জেনে শুনে কাদে এ পরাণ 
অবোধ 1” যখন রাবণ বীরবাহুর মুকাঁয় দেখিয়া 
বলিতেছেন “যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার, বীর- 
কুল সাধ এ শয়নে সদা” তখন মনে করিলাম, বুঝি 
এতক্ষণে মন্দোদরীর পরিবর্তে রাবণকে পাইলাম, কিন্ত 
তাহা নয়, আবার রাবণ কীদিয়া উঠিলেন। রাবণের 
সহিত যদি বুত্রসংহারের বৃত্রের তুলনা! করা যায়, তবে 
স্বীকার করিতে হয় যে, রাবণের অপেক্ষা বুত্রের মহান, 
ভাব আছে। বুত্র সভায় প্রবেশ করিবামাত্র কবি 


৯৭৪ 


হেমচন্্র 


০০৯ 


তাহার চিত্র আমাদের সম্মুথে ধরিলেন, তাহ! দেখিয়াই 
বৃত্রকে প্রকাও দৈত্য বলিয়! চিনিতে পারিলাফ্। 

পনিবিড দেহের বর্ণ মেঘের আভাস । 

পর্বতের চুড়া যেন সহসা প্রকাশ ॥* 

নিশান্তে গগন পথে ভাবীর ছটায়। 

বুত্রাস্ত্ুর প্রবেশিল তেমতি সভার ॥ 

ভ্রকুটি করিয়া দর্পে ইত্দীসন পরে ॥ 

বসিল, কীপিল গুহ দৈতা পদ ভরে ॥” 

মেঘনাদবধের প্রথম সর্গের উপসংহার ভাগে যখন 


ইন্দ্রজিৎ রাবণের নিকট যুদ্ধে যাইবার প্রার্থনা করিলেন 
তখন রাবণ কহিলেন, “এ কাল সমরে নাহি চাহে প্রাণ 
মম পাঠাইত্বে তোমা বারস্বার” কিন্তু বুত্রপুত্র রুদ্রপীড় 
যথন পিতার নিকট সেনাপতি প্রার্থনা করিলেন তখন 


বৃত্র কহিলেন_- 
রূদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ, 
পূর্ণ কর ঘশোরশ্মি বাধিয়া কিরীটে , 





** আবার সেই “পর্বতের চুড়া যেন সহসা প্রকাশ"-- 

পংজভিটি প্রবন্ধে উ দ্বত করিবার জন্য অক্ষয়চন্্র ও নবীনচন্ত্রের 

* পরলোকগত আত্মার নিকট বিনীতভাবে ক্ষম! প্রার্থন] করি- 

তেছি। রুবীন্দ্রনাথও এই অংশটি পাঠ করিয়া! মুগ্ধ হইলেন ইহা] 
নিশ্চয়ই হুর্ভাগ্যের বিষয়! 

১৭৫ 


হেমচত্দ্র 


বাসনা আমার নাই করিতে হরণ, 
তোমার সে.বশঃপ্রভ। পুত্র ষশোধর ! 
ভ্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরো ধন্তা হও, 
দৈত্যকুল উদ্জ্রলিয়া, দানব তিলক ! ইত্যাদি 


ইহার মধ্যে ভয় ভাবনা কিছুই নাই, বীরোচিত 
তেজ। মেঘনাদবধ কাব্যে অনেকগুলি “প্রভপ্তন* 
“কলম্বকুল* প্রভৃতি দীর্ঘপ্রস্থ কথায় সজ্জিত ছত্র সমু 
পাঠ করিয়া তোমার মন ভারগ্রস্ত হইরা যাইবে, কিন্তু 
এমন ভাব-প্রধান বীরোচিত বাক্য অল্পই খুঁজিয়া 
পাইবে । অনেক পাঠকের স্বভাব আছে যে তাহার! 
চরিত্র চিত্রে কি অভাব কি হীনতা আছে তাহা 
দেখিবেন না, কথার আড়ম্বরে তাহারা ভাসিয়! যান, 
কবিতার হৃদয় দেখেন না, কবিতার শরীর দেখেন ।” 

ভক্তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রনিরতা লক্ষ্মীর চরিত্র, ইন্দ্র- 
জিতের ষড়যন্ত্রের সংবাদ শুনিয়া যে ইন্্ বলেন, “পন্নগ 
অশনে নাগ নাহি ডরে ধত, ততোধিক ডরি তারে 
আমি” সেই দেবরাজের চরিত্র চিত্রিত করিতে মাই- 
কেলের অক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে দেখাইয়া- 
ছেন। মাইকেলের চরিতকার শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র- 
নাথ বন্থু লিখিয়াছেন, “রামচন্দ্র ও লক্ষ্পণকে কবি যেরূপ 


১৭৬ 


হেমচন্দ্র 





ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে আমাদিগকে মর্মাহত 
হইতে হয়।” বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্ত্রকে কবি বলাইক়ঠছেন__ 
“দূতীর আকৃতি দেখি ডরিন্থ হৃদয়ে 
রক্ষোবর ! ঘুদ্ধসাজ ত্যজিন্থু তখনি ; 
মুড যে ঘণাটায় সথে হেন বাঘিনীরে | 


বিভীষণকে * ডাকিয়া তিনি কাদে! কাদে স্বরে 
কহিতেছেন-_ 
“এবে কি করিব? কহ, রক্ষকুলমণি ? 
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলল বিপিনে, * 
কে রাখে এ মুগ পালে?” 
লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পাঠাইতে রাম বলিতেছেন 


৬ 
পহায় রে কেমনে-- 


যে কৃতাস্ত দুতে দূরে হেরি, উর্দশ্বাসে 
ভয়াকুল বীরকুল ধায় বায়ুবেগে 

প্রাণ লয়ে ; দেববর ভত্ম যার বিষে ; 
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে, 
প্রাণাধিক 1 নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।” 


“ভিথারী" রাঘব কেবলই কাদিতেছেন, “কেমনে 
* ফেলিৰ এ ভ্রাত্ুরতনে আমি এ অতলজলে ?” 
লক্ষ্মণ" সম্বন্ধে যোগীন্ত্রনাথ লিথিয়াছেন “কবি যে 


ঠ ১৭৭ 


হেমচন্্র 





কেবল বীরোচিত গুদাধ্যে ও মহত্বে লক্ষমণকে কাপুরুষ- 
বঙ চিত্রিত করিয়াছেন তাহ! নয়; শারীরিক বলেও 
তিনি তাহাকে শিশুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়াছেন । 
জুন্ধ মেঘনাদের নিক্ষিপ্ত শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি পুজোপকরণ 
হইতেও আত্মরক্ষা করিবার তাহার সামর্থ্য ছিল না। সে 
অবস্থাতেও 

“মায়াময় মায়া বাছ প্রসারণে, 

ফেলাইল দূরে সবে, জননী যেমতি 

. খেদান মশকবুন্দে সুপ্ত সুত হ'তে, 
করগপদ্স সর্চালনে 1৮ 
কৰি নিরন্তর মেঘনাদকে লক্ষ্মণ দ্বারা যেরূপে হত্যা 
করাইয়াছেন তাঁহার উল্লেখ না করিলেও চলে। 
যোগীন্্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, প্রামচন্দ্রের ও লক্ষণের 
চরিত্র সম্বন্ধে কবি মেঘনাদবধে যে ভ্রমে পতিত হইয়া- 
ছেন, তাহা চিরদিন তাহার কাব্যের কলঙ্ক ঘোষণ! 
করিবে ৮, 
মাইকেলের দ্রেবচরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে /অক্ষয়চন্্ 

সরকার বলেন, “ইচ্ছাপুর্বক মধুছ্দন রাক্ষস-পক্ষের 
শৌর্ধয বীর্ধ্য মহিমাময় করিয়াছেন। কিন্তু রাম লক্ষণ. 
নিশ্রাভ হইলেও মাইকেলের মহেশ-মহেশ্বরীর চিত্র 


৯৭৮ 


হেমচজ 


হেমচন্দ্রের এ সকল চিত্র অপেক্ষা অধিকতর দেব- 
তার মত।” হেমচন্ত্রের বৃত্রসংহার একত্র পাঠ 
করিবার পর তীহার হ্্ট দেবচরিত্র সম্বন্ধে পাঠক- 
গণুকে কিছু বণিবার প্রয়োজন নাই। মাইকেল মহে- 
শ্ববীর চরিত্র কিরপে অঞ্কিত করিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথ 
আমাদিগকে এইরূপে দেখাইয়। দিয়াছেন £ 
“ইন্রের অন্থরোধে পার্ধতী শিবের নিকট গমনোগ্ভত 
হইলেন। বুতিকে আহ্বান করিতেই বৃতি উপস্থিত 
হইলেন এবং রতি পরাদর্শে মোহিনী মুর্তি ধরিতে প্রবৃত্ত 
ইইলেন। 
ছু মনকে আহ্বান কাঁরলেন ও কহিলেন, 
্ “চল মোর সাথে, 

হে মন্মথ, যাব আমি ধেখা ষোগিপতি 

যোগে মগ্প এবে। বাছা ঃ চল তরা করি ।” 
“বাছা” কহিলেন_- 

“কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্রনন্দিন, 

বাহিরিবা, কহ দাদে, এমোহিনী। বেশে, 

মুহুর্তে যাতিবে, মাতঃ, জগত হেরিলে, 

ওরূপ খাধুরী সত্য কহিন্ু তোমারে । 

শঁহতে বিপরীত, দেবী, সত্বরে ঘটবে । 


১৭৯ 


হেমচন্র 


হুরাত্র-বুন্দ যবে মথি জলনাথে, 
লিলা অযুত, ছুষ্ট দিতিস্থত যত 
বিবাদিল দেবসহ স্রধা-মধু হেতু । 
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা! শ্রীপতি, 
ছদ্মবেশী হ্ৃষিকেশ ত্রিভুবন হেরি, 
হারাইল জ্ঞান সবে এ দাসের শরে ! 
অধর-অমুত-আশে ভুলিল। অমৃত 

দেব দৈত্য ; নাগদল নত শির ; লাজে, 
হেরি পুষ্ঠদেশে বেণী চুমন্দর আপনি, 
অচল হৈল হেরি উচ্চ কুচঘুগে ! 

স্ব্রিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে, 
মলম্ব৷ অন্বরে'তাত্র এত শোভা যদি 
ধরে, দেবি ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন- 
কান্তি কত মনোহর ?” 


“বাছা”র সহিত “মাতা” কি চমত্কার মিষ্টালাপ 
হইতেছে দেখিয়াছেন? মলম্বা অশ্বরের ( গিল্টি ) উদ্া- 
হরণ দিয়া মদন কথাটি আরো কেমন রসময় করিয়া 
তুলিয়াছে দেখিয়াছেন ?৮ 

কালিদাস সংযমী মহেশ্বরের চিত্রে মহেশ্বরের ষে 
কঠোর আত্মসংঘম প্রকাশ করিগ্জাছেন, যোগীন্দ্রনাথ 
বলেন, “মধুস্দনের হরধ্যানভঙ্গে তাহার কিছুই নাই। 


১৮০ 


হেমমন্্র 


কাঁমদেবের অন্ত্রাধাত মাত্র তাহার (মুহ্র্ভপূর্বে প্ৰাহ্‌- 
জ্ঞান হত* “তপঃসাগরে নিমগ্র” ) মহাদেব অধীর ভইয়া 
পড়িলেন, এবং ভগবতীর মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার 
সহিত বিলাসলীলাম্ম প্রবৃত্ত হইলেন। এই চিত্রে 
মধুস্থদন কেবলই সংঘমী মহাদেবের চরিত্রের মহত্ব নষ্ট 
করেন নাই, ভগবতীরও চরিত্রের হীনঠাসাধন করিয়া- 
ছেন। মহাদেবের তপোবিঘ্ধ সম্বন্ধে কুমারসম্ভবের 
পার্ধতী সম্পূর্ণ নিরপরাধ । তিনি পবিভ্রচিত্তে, মহ1- 
দেবের পুজার জন্ট তাহার তপোবনে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন। হতভাগ্য কামদেব দেবকাঁধ্য উদ্ধারের জন্ 
তাহাকে তদবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া, মহাদেবের তপোবিষ্ব 
উতপাদর্নকরিয়াছিলেন। পাব্বতীর তজ্জন্ত বিন্দুমাঁরও 
অপরাধ ছিল না। কিন্তু মেঘনাদবধের পাব্বতী উদ্দেশ্য 
পিদ্ধির জন্য পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক ও 
জঘন্য উপায়ে স্বামীর ধ্যানভঙ্গ করিয়াছেন । যিনি স্বয়ং 
তপশ্চার্রিনীগণের অগ্রগণ্যা এবং জগতে সহধন্মিণী নামের 
আদশম্বরূপ! তাহার চরিত্র এরূপভাবে চিত্রিত করা মধু- 
স্থদরনের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই।” 

বিজাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত, বিকৃত শিক্ষায় 
শিক্ষিত মধুস্দনের পক্ষে এরূপ চিত্র অঙ্কিত করা 


১৮১ 


হেমচক্্র 


বরঞ্চ সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু অক্ষ্ন- 
চন্দ্রের দেবতাগণের চরিত্র ষদি মাইকেলের আদর্শান্ুযায়ী 
হয় তাহ! হইলে বুত্রসংহার সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতের 
মূল্য কত তাহ] বোধ হয় না বলিলেও চলে। 

সর্বাপেক্ষা সুচিত্রিত ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার চরিত্র 
মধুস্দন সব্ধত্র যথেচ্ছরূপে চিত্রিত করিতে পারেন 
নাই । বিস্তুতভাঁবে আলোচনা করিবার স্থান 
নাই । রবীন্দ্রনাথের মেথনাঁদবধ কাব্য সমালোচনা 
হইতে অংশ বিশেষ এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করিব। 

ণ্যখন মেঘনাদ রথে উঠিতেছেন তখন প্রমীলা 
আসিয়া কাদিয়া কহিলেন, 


*কোথায় প্রাথমখে, 
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিল। আপনি £ 
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে 
এ অভাগী ? হাক, নাথ, গহন কাননে, 
ব্রততী বাধিলে সাধে করী-প্দ, বদি 
তার রঙ্গরসে মন না দিয়া মাতঙ্গ 
ষায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে 
বুথনাথ ! তবে কেন তুমি, গুণ নিধি, 
তাজ কিন্কররে আজি !” 


১৮২ 


হেমচন্দ্র 


“হৃদয় হইতে যে ভাব সহজে উৎসারিত উৎস-ধারার 
ন্যায় উচ্ছসিত হইয়া উঠে, তাহার মধ্যে কৃত্রিষ্তা বাক্য 
কৌশল প্রভৃতি থাকে না । প্রমীলার এই রঙ্গরসের 
কথার মধ্যে গুণপনা আছে, বাক্যচাতুরীও আছে বটে, 
কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছাস নাই । , 

“প্রমীলা সখীবৃন্দকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন__ 

»-_লঙ্কাপুরে, শুনলে! দানবী 

অরিন্দম ইন্দ্রজিও বন্দীসম এবে | 

কেন যে দাসীরে ভুলি বিলশ্বেন তথা! * 
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে । 
যাইব ভাহাঁর পাশে, পশিৰ নগরে 

বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে 
রদুশ্রেষ্ঠ ;-এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম, 
নতুবা মরিব রণে---যা থাকে কপালে ! 
দানব কুলসম্ভবা1! আমরা, দান বী,--- 

দানব কুলের বিধি বধিতে সমরে, 

দ্বিবত শোণিত নদে নতুব! ডুবিতে £ 
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে 
আমরা, নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে £ 
চল সবে বাখবের হেরি বীরপনা। 

দেখিব যে রূপ দেখি স্থর্পনখ] পিসী 
মাতিল মদন মদে পঞ্চবটী বনে?” ইত্যাদি 


১৮৩ 


হেমচন্দর 


“প্রমীল! লঙ্কায় যাউন্‌ না কেন,বিকট কটক কাটিয়া 
রঘুশেষ্ঠকে পরাজিত করুন না কেন, তাহাতে ত 
আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু হুর্গপনথা পিসীর 
মদন মদের কথা, নয়নের গরল, অধরে মধু লইয়া 
সথীদের সহিত ইয়ার্কি দেওয়াটা কেন? 
যখন কবি বলিয়াছেন-_. 


“কি কহিলি বাসত্তি? পর্বত গৃহ ছাড়ি 
বাহিরায় ষবে নদী সিদ্ধুর উদ্দেশে 
"কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?” 


প্যখন কবি বলিয়াছেন-- 

“রোষে লীজ ভয় তাজি, সাজে তেজস্মিনী প্রমীলা” 

তখন আমরা যে প্রমীলার জলম্ত অনলের ন্যায় 
তেজোময় গর্বিত মূর্তি দেখিয়াছিলাম, এই হাঁন্ত পরি- 
হাসের শ্োতে তাহা! আমাদের নন হইতে অপত্যত 
হইয়া যায়। প্রমীলা এই যে চোক্‌ ঠারিয়া মুচকি 
হাঁসিয়৷ চল ঢলভাবে রমিকত! করিতেছেন, আমাদের 
চক্ষে ইহা কোনমতে ভাল লাগে ন! !” 

আমরা বাহুল্য ভয়ে মধুস্থদনের চরিত্রাঙ্কণ ক্ষমতা! 
সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিলাম না। হেমচন্ত্রের স্থষ্ 
চরিত্রগুলি যথোপযুক্তরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে 


১৮৪ 


হেমচন্দর 


গেলে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়, কারণ হেমচন্দ্র 
তাহার কাব্যে সামান্ত একটি ঘটনা, সামগ্তি একাটি 
আচরণের দ্বারা স্থুনিপুণ নাটাকারের শ্টায়-_ প্রত 
শিলীর ন্যায়-_তীহার চরিত্রগুলিকে ফুটাইয়াছেন | 
আমরা এই কাব্যের নাটকত্ব সম্বন্ধে পরে কিছু বলিব । 

হেমচন্দ্রের বুত্রসংহারে চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে পণ্ডিত 
রামগতি ন্যায়রত্র বলেন--“এই কাব্যে বুত্রান্ুর, রুদ্র- 
পীড়, পরন্জিলা, ইন্দুবালা, ইন্দ্র, জয়ন্ত, অনল, বরুণ, শচী, 
দধীচি মুনি প্রভৃতি অতি সুন্দর ও যথোপধুক্তূপেই : 
বর্ণিত হইয়াছেন । বুত্র ও কুদ্রপীড়ের বীরত্ব, ধন্দিলীর 
গর্ব ও দ্ুরভিলাষ পুরণের বাঞ্চা, ইন্দুবালার মনের 
কোমলতা,” ইন্ত্র ও ইন্দ্রাণীর সহিষুঃতা, অনলদেবের 
ওদ্ধত্য, বরুণের গান্তীধ্য, দধীচির লোকহিতার্থ প্রাণ- 
ত্যাগ, বিশ্বকম্মীর বজ্র নির্মীণ--এ সকল ব্যাপার পাঠ- 
মাত্র চিত্তমধ্যে যেন অঙ্কিত হইয়া ষাঁয়। রুদ্রগীড় ও 
ইন্দুবাল! মেঘনাদবধের ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার স্থানীয় 
তন্মধ্ কুদ্রগীড় কিয়ৎপরিমাণে ইন্ত্রজিতের অনুরূপ হই- 
লেও.ইন্দুবালা' প্রমীলা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথগবিধ পদার্থ। 
ইন্দুবালার পতিপ্রেম, পতিরুত সামরিক নিষ্ঠুর কার্ধেযর 
চিন্তায় মনের সেই সেই ভাব, পরছুঃখকাঁতরতা, পতির 


৯৮৫ 


হেমচন্দর 


নিধন শ্রবণেই মৃত্যু_এ সকল কোমলতা শ মধুরতার 
এক শেষ 1 

রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, “মধুস্থদন 
যেরূপ রামলক্রণাদির চরিত্র বিকৃত করিয়া জাতীয় 
আন্ধার পাত্রদিগকে অশ্রদ্ধের করিয়াছেন এবং কাব্য- 
থানি অহিন্দুভাবাপন্ন করিয়াছেন_মঠ বা মন্দিরের 
ইঞ্টক দ্বারা মস্জিদ্‌ উিত করিয়াছেন, হেমচন্দ্র সেরূপ 
করেন নাই। তাহার দ্েবগণ দেবত্ববিহীন হন নাই, 
অথচ তিনি অস্থরগণের প্রতিও কোন তাচ্ছিল্য প্রদর্শন 
করেন নাই: বরং দৈত্যরাজ বুত্র, রাক্ষদরাজ রাবণ 
হইতে উচ্চতর কল্পনার পরিচয় দিতেছে ।” 

দেবান্গুর উভয় পক্ষের প্রতি সমান সহানুভূতির 
উদ্রেক করা সামান্ত ক্ষমতার পরিচায়ক নহে । সঞ্ীব- 
চন্দ্র বলেন, যেমন্‌ সর্ববজ্ঞ সর্ধক্ষম সেকসপীয়রের চরিত্রচিত্রণ 
সম্বন্ধে তীহার স্বদ্রেশীয় কবি বলিয়াছেন *510:078০ 
10915999927 161 1০] [0973 2101)৮,যেমন উপন্তাস- 
সমু স্কটও স্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা পুরুষ প্রণয়ণে অধিকতর 
ক্ষমতা দেখাইয়াছেন,সেইরূপ হেমচন্দ্র স্ত্রী পুরুষ উভন়্ 
চরিত্রই তুল্যভাবে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। 
তাহার মতে হেমচন্দ্র নায়িকাগণের চরিত্রই অধিকতর 
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নৈপুণোর সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে 
তাহার সমালোচনা হইতে কিয়দংশ এস্কলে নউদ্ধার- 
যোগ্য-- 

-গষে সকল তত্ব কাবোর বিষয় তাহা মাঁনবচরিত্রে 
নিহিত ; অতি মানুষ চরিত্রের বিষয় আমরা কিছু জানি 
না। এই জন্য যেখানে মন্ুষ্য প্রণীত কাব্যে দেবগণের 
অবতারণ দেখা যায়, সেইখানেই দেবগণ মনুষ্যকল্প ;-- 
মানুষের ছাচে ঢালা । মহাভারতে, পুরাণে, ইলিয়দে, 
পারাডাইজ লঙ্টে সর্বত্রই দেবগণ হৃদয়ে মন্ুধ্যোপম, 
মান্ুষিক রাগ, দ্বেষ, দয়া ধর্মে পরিপূর্ণ। হেমবাবুর 
স্থরান্থর সুরী অন্ুরীগণ ভিতরে সম্পূর্ণরূপে মন্ুষ্য। 
বাহাচিত্র মন্তধ্যলোকাতীত, আভ্যন্তরিক চিত্র মাঁনবানু- 
কারী । তাহার সুরান্থুরগণ অতিপ্রাককৃত শারীরিক 
শক্তিবিশিষ্ট মনুষ্য মাত্র । 


“সমুধায় নায়ক নাঁয়কার মধ্যে শচীর চরিত্রই মনুষ্য- 
চরিত্র হইতে কিছু দূরতাপ্রাপ্ড-_-এই খাঁনেই দৈবচরিত্রের 
অনির্বচনীয় জ্যোতিঃ লক্ষিত হয়। আমরা! পুর্বেই 
শচীচরিত্রের অনবনত এবং অনবনমনীয় মহিমা সমা- 
লোচিত করিয়াছি। শচী মানুষীর স্তায় পুত্রবৎ- 
সলা-মান্ুধীর ন্যায় ছুঃখবিদগ্ধা, স্মতিপীড়িতা__ 
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অবনীর কঠিন মাটা তীহার পায়ে ফুটে, ইন্দ্রের 
সহিত€ মেঘবিহারের স্বৃতি নৈমিষারণ্যে তাহার 
মন্মদাহ করে--তথাপি শচী বিপদে অজেয়া, ভয়ে অস- 
স্চিতা, আপনার চিত্তগৌরবে দৃঢদংস্থাপিতা, স্ব 
এবং গান্তীর্য্ে মহিমাময়ী । সকল নায়ক নায়িকাদিগের 
মধ্যে শচীর চরিত্রই অধিকতর নৈপুণোর সহিত প্রণীত 
হইয়াছে । বাঞ্গালাসাহিত্যে এরূপ উন্নত শ্ত্রীচরিত্র 
কোথাও নাই । মেঘনাদবধের প্রমীলা ইহার ,সহিত 
ক্ষণমা্র তুলনীয়া নহে। শচীর পার্থে ইন্দুবাল! দেবদার 
তলায় নব মল্লিকার ন্যায়, সিংহীর অঙ্কলালিত হরিণশিশুর 
ন্যায় অনির্বচনীয় সুকুমার । শচীর পর ইন্দুবালার 
চরিত্রই মনোহর । বস্ততঃ কাব্যমধ্যে,' নায়িকাদিগের 
চরিত্রগুলিই উৎকৃষ্ট এবং অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয়" 
স্থল। শচী ইন্দুবালা, এন্দ্রিলা এবং চপল! সকলেই 
স্থচিত্রিত এবং স্থপরীক্ষিত |” 

নাটকত্ব ৷ বুত্রসংহার একাধারে কাব্য ও 
নাটক । বস্কিমচন্ত্র একস্থানে যথার্থই বলিয়াছেন, পবুত্র- 
ংহারের একটি গুণ এই যে, সেই একথানি কাব্যে 
উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে এবং গীতি- 
কাব্য আছে। হেমচন্দ্র এই কাব্যে প্রথম শ্রেণীর 
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নাট্যকাব্যের ন্যায় সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের কল্পনা করিয়া- 
ছেন। “আর্াদর্শনের একজন সুবিজ্ঞ সমাঁলৌচক 
লিখিয়াছেন, “তাহার কল্পনার চমৎকার চিত্র সকল 
দেখিলে বাস্তবিক তাহার কবিত্বশক্তির সমূহ প্রশংসা 
করিতে হয়। রণজনিতশ্রমে ক্লান্ত জয়ন্ত 1নশীথে 
বনমধ্যে নিদ্রির্ত আছেন এবং চন্দ্রবিভাও তাহাঁর মুখ- 
মণ্ডলে ক্ষণিক নিদ্রা যাইতেছে, ইন্দ্রাণী আসিয়া যখন 
সেই দৃশ্যের শোভা সম্ভোগ করিতেছেন, সেই একটি 
সুন্দর ও গভীর দৃশ্য! দানবরমণী এীন্দ্রিলা যখর্ন নন্দন 
কাননে বসিয়া আছেন, আর চারিদিকে সুরনুন্দরীগণ 
তীয় বিলাস রচনায় নিরত আছে, সেই একটি চমতকার 
দৃশ্য । চপলা* ষথন মদনের সহিত রহস্ত করিতেছে, 
সেই একটি পরম রমণীয় দৃশ্য । ভীষণ যখন চপলার 
রূপে বিমোহিত হইয়া গেল, সেই একটি চিত্রকরের 
দৃম্ত। তৎপরে ভীষণ মায়াকাননে ইন্্রাণীকে দেখিয়া 
ক্ষণেকের জন্য যথন বিগলিত-হ্ৃদয় হইয়া গেল, সেই 
ভাব বর্ণনা! দ্বারা কবি কেমন চমৎকার কৌশলে সমস্ত 
দেবকন্যা অপেক্ষা ইন্দ্রাণীর রূপের গৌরব বুদ্ধি 
*করিয়াছেন। ইন্দ্র যখন কুমেরু গিরি ছাড়িয়া! কৈলাসা- 
ভিমুখে উঠিতে লাগিলেন, নিক্ে ধরাতল কেমন দেখাইতে 


২৮৭ 


হেমচল্ 


লাগিল, সেও একটি সুমহৎ্, দৃশ্ত কল্পনা । বাস্তবিক 
এই সমস্ত দৃপ্তই তাহার কাব্যকে অলগ্কৃত করিয়াছে । 
এই প্রকার কতিপয় পুষ্প তাহার রণশোণিতরঞ্জিত 
ভয়ানক শ্মশানভূমির রচনামধ্যে পরম শোভ। ধারণ 
করিয়াছে ।” 


ভাষা ও ভাবের সংযম । কেবল অন্দর 
দৃষ্টের কল্পনা এবং আন্দর চিএগুলি সুন্দরভাবে 
সংস্থাপ্নই কবি কৃতিত্ব প্রদর্শিত করেন নাই, তাহার 
কাব্যের ভাষার আশ্চর্য সংঘম ও গুঢ় নাটকীয় 
কৌশল স্থানে স্থানে অপুর্ব ফোন্দধ্যের অবতারণা 
করিয়াছে । রায় সাহেব দীনেশচন্্র দিখিমাছেন-- 

“বুত্রসংহার কাব্যে ভাষার আশ্চধ্য সংযম আমা- 
দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, গু নাটকীয় কৌশলে কবি 
আমাদিগের নিকট ছুই একটি ইঙ্গিতে সৌন্দর্যের 
অবতারণা করেন। বৃত্রের সভায় শচী আনীত হই- 
লেন। তাহাকে প্রন্দ্রিলার দাপা কর! হইবে। দৈত্য- 
রাজের এই ঘটনায় বিচপিত হইবার কোন .কারণ 
নাই, কিন্ত শচীকে দেখামান্র, উগ্রপ্রকৃতি দৈতারাজ' 
অনন্তগতি হইয়া-_ 
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*চমকি সঙ্্রমে শীস্র, উঠি দ্াড়াইল।” 

প্রুত্র যত বড় অঙ্গরই ভউন না কেন, দেবগণের 
প্রতি তাহার যতই দ্বণা থাকুক না তেন, সৌন্দর্য 
তাহার প্রাপ্য সম্রম ও পুজা যেন সজোরে আদায় 
করিয়া লহল। এইরূপ কোৌশলপুর্ণ অবস্থার সংস্থান 
দ্বারা কাব তাহার বর্ণনাগুলি সংক্ষিপ্ু ও সার্থক 
করিয়াছেন বাঙালী পাঠকের নিকট ক্ত্রীলোকের 
রূপবর্ণনা যতই দার্থ ও বেরা ভউক্ না কেন, কিছুতেই 
খিরক্ডিকর : হয় না। বিগ্যাহন্দর কাবো এ বিষয়ে 
বাঙ্গালীর অসামান্ ধৈর্যের অগ্রিপরীক্ষ! হইয়া গিয়াছে । 
কৰি হেমচন্দ্র অতি অল্প কথায় দসৌন্দধ্যের আভাস 
দিয়া পাঠকের কল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে উদ্বোধিত করিয়া 
দিশ্নাছেন।' শচীর সৌনর্ধ্যবর্ণন ছুই একটি কথায় শেষ 
হইয়া গিয়াছে । তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, “ঘোর 
ক্ষিপ্ত ও উন্মাদ” শচীর মুখ দেখিলে স্তন্ধ হইয়া পরড়িত। 
ধস্ত সেই সৌন্দর্য, যাহ! চৈতন্তহীনের চৈতন্তের উন্মেষ 
করিতে পারে! বাহার! প্রতি ছত্রে ভাবিয়া পড়িবেন, 
কবি তাহাদিগের নিকট বেশী ধরা দিবেন। মেঘনাদবধের 
শব্দার্থ খুঁজতে পাঠক কখনও কখনও থামিতে পারেন, 
কিন্তু বৃত্রসংহারের ভাবার্থ ও কাব্যগত নিপুণতা ভাল- 
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রূপ হ্ৃদয়ঙ্গম করিবার জন্ত পাঠককে অনেকবার 
থামিতে হইবে । . এই ভাষার সংঘম ও উচ্জাস-সম্বরণ- 
শক্তির জন্য কাব্যখানি একটু কঠোর শ্রী ধারণ করি- 
য়াছে। শচী-পুত্র জয়ন্ত রুদ্রপীড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া 
মুচ্ছিত হইয়াছেন ) দৈত্যগণ এখনই শচীকে এন্দ্িলার 
দাসী করিবার জন্ত স্বর্গে লইয়া যাইবে ; মৃতকল্স পুত্রের 
মুখ দেখিয়া শচীর মুখ “বারিভারাক্রান্ত মেঘের” মত 
হইল, অথচ উদ্যত “কঠোর অশ্রু নেত্রে” স্বলিত হইল 
না। তুযারশুভ্র নৈরাশ্ঠের স্টায় তিনি সেই স্থানে 
উপবিষ্ট রহিলেন, “মলিন প্রস্তর-মুর্তি অন্ধ অচেতন ৮ 
অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষমতাপন্ন কবি এই স্থান উপলক্ষ 
করিয়া বেহন্দ কান্নার সরে আমাদিগকে পাগল 
করিয়া ছাঁড়িতেন। এই সংষম শক্তিই হেমচন্দ্রের 
বিশেষত্ব, এই গুণে তাহার/চরিত্রগুলি অথণ্ড মহিমায় 
মণ্ডিত হইয়াছে। * * *  * 

*এই কাঁব্যখানিতে নাটকীয় কৌশল অনেক স্থানে 
লক্ষিত হইবে, তাহা পুর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। গ্রন্দিলা 
শচীকে দাসী করিবেন, শচী তাহার “বসনভূষাতান্বল- 
বাহিনী, হইবেন, "অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজ এ চরণ” 
_জগৎ-পুজ্য! দেবরাণীর এই অপমানে জগৎ ব্যথিত 
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হইল। পাঁপের একটা সীমা আছে, বুক্র আঁজ তাহ! 
অতিক্রম করিল। এই ঘটনায় সহসা রুদ্র ভক্তের 
উপর কুদ্ধ হইলেন, তাহার ক্রোধে তঙ্মাণ্ডের বিশ্ব'গুলি 
ব্যোমপথে মিশিতে লাগিল ও ভ্রিলোক কম্পিত হইতে 
লাগিল । বুত্রান্থুর তাহার ভাবী সব্ধনাশের পূর্বাভাস 
বুঝিতে পারিলেন তাহা একটি কথায় কবি রাডার 


সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন, 
গনিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে গলক পড়িল” 


পলকহীন চক্ষু অপেক্ষা নির্ভীকত্বের কল্পনা উচ্চ হইতে 
পারে না।  দৈত্যের ভাগ্যবিপর্ধায় একটি পলক-পাঁতে 
স্থচিত হইয়াছে, কবি অধিক কথা বলেন নাই। 
প্দেবগাোণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দৈত্যগণ পরাস্ত 

হইয়াছে, অসংখ্য দৈত্য-শরে ন্বর্ণের অঙ্গন আবৃত। 
এই সময়ে ভ্রিলোকভীতিকর শিবের শুল হস্তে বুত্র যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং দেবগণকে লক্ষা করিয়া 
শুল নিক্ষেপ করিলেন। নভঃপথে পরিভ্রাম্যমান শুল 
অলৌকিক জালা ও তেজ বিচ্ছুরিত করিয়া ডুটিল। 
দেবগণ তিঠিতে না পারিয়া পুষ্ঠভঙ্গ দিলেন । তখন 

প্রান্তে প্রান্তে গগনের ভ্রমিল। ভ্রিশূল 

ঘুরি অন্তরীক্ষময় লক্ষ্য না পাইয়া 

: ফিরিলা দৈত্যেন্্র রে ।» 
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এবং সেই ত্রিশূল-আলোকে,-- 
-*দেখিল! অদ্ুরে হয়ে ধুলি-বিলু' ঠত 
দন্থজ-বিজয়কেতুঃ নেহারি দুঃখেতে 
দৈত্যনাথ স্বহস্তে ধরিলা সে পতাক1।” 
অধ্যায় শেষে এই চিত্রটি একটি সঙ্গিহীন সমুন্নত শৈল- 
শৃঙ্গের মত বোধ হয়; অথচ উহা কত অল্প কথায় 
চিত্রিত ! 

প্রুদ্রপীড় বধে উন্বাস্ত বুত্র ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের প্রতি 
সেই সর্ধন্সংহারক ভ্রিশুল নিক্ষেপ করিয়াছেন, সমস্ত 
দেবমগুলী জয়নস্তকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর 
হইলেন, কিন্তু মহা আশঙ্কীয় দেবগণ উৎকন্ঠিত। 
এই সময়ে_ 

'বাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের গথে 
সহসা বিমান মার্গে, শুল মধ্যস্থলে 
আকর্ষি অদৃষ্ত হেল নিমেষ ভিতরে |? 

“এই আকম্মিক শুভ ঘটনার জন্ঠ পাঠক প্রস্তুত 
ছিলেন না, স্থতরাং ইহা আশ্যধ্যর্ূপে মনের উপর 
ক্রিয়া করে। এই কৌশল হেমচন্দ্র সর্বত্র দেখাইয়াছেন। 
দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা বজ্জ গড়িতেছিলেন কিন্তু বজ্ নির্মিত 
হইলে শিল্পী, 
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'না পারি ধরিতে ছেড়ে দিল অকম্মাথ।” 
বজ্ কিরূপ ভীষণ তাহা এই একটি কথায়*্কবি বুঝাই 
দিলেন |” 
স্ুরুচি ও নৈতিক সাবধানতা । শিশ্ 

ও সংসর্গের দোষে মধুহ্দন তাহার কাঁবে 
স্থানে স্থানে কুৎ্সৎ রুচির পরিচয় দিয়াছেন 
পার্বধতীর অভিসার বর্ণনা, স্্পনথার মদনমদের কণ 
লইয়া গ্রমীলার রদিকতা প্রভৃতি কাব্যের কতদূর 
হীনতা সাধন করিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথ (েঁখাইয়াছেন। 
বিনা প্রয়োজনে 
ধকধকে রত্বাবলী কুচঘুগ মাঝে 
পীব্র । ছুলিছে পুষ্ঠে মণিময় বেণী, 
কামের পতাকা ঘথ| উড়ে মধুকালে 
কিনা 

মরে নর কাল-ফণি-নশ্বর-দ ংশনে, 

কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে ছুলিছে যে ফণী 

মণিময়, হেরি তারে কামবিষে জ্বলে 

পরাণ । 

ইত্যা্দ পদ সা্নবেশিত করিয়! মাইকেল তাহার 

বীররসপ্রধান কাব্যের কি সৌন্য বর্ধিত করিয়াছেন 
তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। মাইকেল তাহার 
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চরিত্রেও যেমন সংযমের পরিচয় দেন নাই, তাহার 
কাব্যেও সেইরূপ সংযমের আঅভাব। যেখানে সতী 
প্রমীলা চিতারোহণ করিতেছেন, সেখানেও কবির দৃষ্টি 
সরু কটি ও সুউচ্চ কুচযুগে নিবদ্ধ 

“মলিন দ্নোহে। সারসন স্মরিঃ 

হায় রে, সে সরু কটি ! কবচ ভাঁবিয়। 

মে স্থউচ্চ কুচদুগে গিরিশৃঙ্গ সম ।” 

বুত্রসংহারে হেমচক্র যে সুরুচি ও নৈতিক সাব- 
ধাঁনতার পরিটয় দিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে অপুর্বব। 
রায় সাহেব দ্রীনেশচন্দ্র এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন__ 

«এই কাব্যে প্রেমের বাহুল্য: নাই, বাঙ্গাণ। কাব্যের 
পক্ষে ইহ! বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার । গ্রথম যে অধ্যায়ে 
এ্ন্জিলা ও বৃত্র পাঠক সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন 
সেখানে প্রেমের সুদীর্ঘ বক্তৃতার পরিবর্তে অস্থর-রমণীর 
বিশাল অভিমানের চিত্র দেখিয়া পাঠক চমত্কৃত হই- 
হইবেন। শচী অলোকসামান্যা রূপবতী, তাহাকে 
হস্তগত করিয়া অস্থরের যে একট! প্রণয়-পিপাসা জাগিয়া' 
উঠে নাই ইহা বড় সৌভাগ্য । শচী দৈত্যদের হস্তে 
অশেষরূপ ল।ঞ্ত হইয়াছেন, কিন্তু যে লাঞ্চনায় কাব্যের 
গৌরব বিনষ্ট হইত, তাহা হইতে কবি সাবধানে 
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শচীকে রক্ষ/ করিয়াছেন। বৃত্র আন্নুর তেজ ও 
আম্গর দর্পের জীবন্ত প্রতিমূর্তি, কিন্তু সে"কুনীতিপরাষ্ণণ 
নহে। এই জন্য অনুর হইলেও বৃত্র কাব্যের নাঁয়- 
কোপযোগী হইয়াছে । প্রেমের অভাবে এই কাব্যে 
বাঙ্গালী পাঠক একান্ত শুন্যতা অন্গভব করিবেন। 
যেখানে এন্দ্রিলা বনভূষণে সুন্দরী সাজিয়৷ দৈত্যরাজের 
মন হরণ করিতে চেষ্টিত, সেখানেও তাহার দৃঢ় অভি- 
প্রায় বিগ্যমান, প্রেমের ছদ্মবেশে আমূরা সেখানেও 
ত্রিভূবনবিজয়িনী আকাজ্কার অভিনয় দেখিতে পাই। 
রুদ্রপীড়পত্তী ইন্দুবাল| প্রেমিক কিন্তু বিশ্বহিত, নির্ভীক 
সারল্য এবং ধন প্রাণতা তাহার প্রেমের জীবন, ওপন্যা- 
দিক পপ্রমিকাঁগণ হইতে তিনি স্বতন্ত্র এবং গৌরবজনক 
আপনের যোগ্যা। অন্থরবালাগণ মৃত স্বামীদিগের 
শব দেখিয়া যে বিলাপ করিতেছেন, তাহাতেও কবির 
নৈতিক সাবধানতা দৃষ্ট হইবে। কোন রমণী-_-প্ধীরে 
তুলি শিশুকর, কাদিতে কাদিতে জড়াইছে পতিকণ্ে 
সেকোমল করে! হাম কেহবা ধরিছে, গতির অধর- 
দেশে শিশুর অধর” কিন্তু কোন স্থানেই রমণীগণ 
নিজেরা! অভিনেত্রী সাজেন নাই, শিশুর! শবের কণ্ে 
লগ্ন হইয়া জননীদের মর্শুম্পর্ণী শৌকের অভিনয় করি- 
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য়াছে। মূল কথা কবি কাব্যের মর্ধ্যাদ! সর্বদা রক্ষা 
করিয়াছেন, কোথ1ও কোন চাঁপল্য প্রদর্শন করেন 
নাই। এইরূপ সংযম বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব । কবি 
দীর্ঘ রূপবর্ণনার বিরোধী কিন্তু সহসা কোন বিশেষ অব- 
স্থার সংস্থানে কাব্যোক্ত কোন চরিত্রের অসাধারণ 
্কর্তি পাইলে সেই চিত্রের উপর পর্য্যাপ্তরূপ আলোক 
আসিয়া পড়ে। কবিকে সেই বিশেষ বিশেষ ঘটনায় 
উচ্চসিত মুর্তি অবগ্তই আকিতে হইবে। এীন্্রিলাকে 
যেখানে বৃত্র “বামা তুমি” বলিয়া ঈষৎ অবজ্ঞ! দেখাইয়- 
ছিলেন, সেখানে অভিমানিনী পুষ্ট-লপ্িত বেণী দোঁলা- 
ইয়া আহত ভূজঙ্গিনীর মত স্বামীকে অনেক দর্পের কথ! 
কহিয়াছিলেন,সেই স্থানে কৰি উপমার উপর উপম। দিয়া 
ত্রদ্ধা মানিনীর সেই সময়ের মূর্তিটি অকিয়াছেন। 
যেখানে জয়ন্ত দৈত্যদিগের আস্ফালন শুনিয়া ঘুদ্ধো্ত 
হইয়া ফ্রাড়াইয়াছেন, সেখানে কবির আর একটি চিত্রা- 
কনের সুযোগ হইয়াছে । কি সাগ্রহ প্রতীক্ষায় জয়ন্ত - 
যুদ্ধের রব শুনিয়৷ তজ্ঞন্ত প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা উপ- 
যুপরি উপমা প্রষ্জোগে কবি অঙ্কিত করিয়াছেন। এই 
কাব্য কখনও যে সাধারণের প্রিয় হইবে, আমাদের সে 
তরসা অল্প। ইহাতে পাঠককে সর্বদা উর্ধ দেবলোকে 


২৯৮ 


হেমচল্র, 





বিহার করিতে হয়। চিন্তাশীলতার এতটা, প্রবর্তনের 
জন্ত পাঠক প্রস্তত থাকিবেন না। কবি বন্যফুলের 
মত রাশি রাশি কবিত্বকুম্ম কাব্যের পত্রে পত্রে 
ছড়াইয়া রাখেন নাই, পাঠকের অনায়াঘলন্ধ পুরস্কার 
জুটবে না। কবি বহুদংখ্যক পুষ্প নিশ্পেষিত করিয়া 
পুষ্পসার স্থষ্টি করিতে প্রয়াসী ছিলেন, বহু গ্যালন জল 
ঘনীভূত করিয়া তুষারের স্থষ্টি করিয়াছেন। ভাষার 
নিবিড়তার জন্ত এই কাবা সাধারণ পাঠক্লের উপ- 
যোগী হয় নাই। কিন্তু এই কাবোর অনন্থসাধারণ 
যম, পৌরুয এবং গু নাটকীয় কৌশল বনু সম্মানের 
যোগ্য । বন্ঠীয় সাহিত্যে ইহার স্থান স্বতন্ত্র, কিন্তু বিশেষ 
গৌরবাদ্বিত। সাধারণ পাঠক ইহাকে আদর না 
করিলেও ইহা স্বীয় অথণ্ড সৌন্দধ্যনপে” মৌনভাবে স্বীয় . 
নির্জনস্থানে ভাবুক মণ্ডলীর পুজার প্রতীক্ষা করিবে ।” 


বর্ণনাশক্তি ৷ মাইকেল তাহার কাব্যে অনেক 
বিষয় যথাযোগ্যরূপে বণিত করিতে পারেন নাই। 
প্রথমেই রাঁবণের সভার যে বর্ণনা করিয়াছেন, রবীন্্র- 
নাথ বুলেন তাহাতে গাসীর্যোর একান্ত অভাব, 
তাহা রাবণের সভা নহে, যেন নাট্যশালার বর্ণনা। 


হেমচজর 


রবীন্দ্রনাথ একস্থানে লিখিয়াঁছেন,__ 
“এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর 
রাঁবণ ফিরায়ে আখি দেখিলেন দূরে 
সাগর)” 

“ভাঁবিলাম মহাঁকবি সাগরের কি একটি মহান্‌ 
গম্ভীর চিত্রই অঙ্কিত করিবেন, অন্ত কোন কবি এ 
স্থবিধা ছাড়িতেন না) সমুদ্রের গম্ভীর চিত্র দুরে থাক্‌, 
কবি কহিলেন__ 

'বহিছে জলআোত কলরবে 
শ্রোতঃপথে জল যথ1 বর্রিষাঁর কলে” 

বাহাদের কৰি আখ্যা দিতে পারি তাহাদের মধ্যে 
কেহই এইরূপ নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না, তাহাদের 
মধ্যে কেহই বিশাল সমুদ্রের ভাব এত ক্ষুদ্র করিয়া 
ভাঁবিতে পারেন নাঁ।* 

মাইকেল কৈলাস শিখরের যে বর্ণনা করিয়াছেন-_ 


“মানস সক শে শৌভে কৈলাস-শিখরী 
আভাময়, তার শিরে ভবের ভবন 
শিখিপুচ্ছচুডা যেন মাধবের শিরে | 
নুশ্ঠামাঙ্গ শৃঙ্গধর, স্বর্ণ ফুল শ্রেণী 

শোভে তাহে আহা মরি গীতধড়া যেন! 


হেমচক্তর 


নিঝ'র-ঝরিত বারি-রাঁশি স্থানে স্থানে 
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ ৮ ৮ 

রবীন্দ্রনাথ তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ণযে কৈলাস- 
শিখরী চুড়ায় বিয়া মহাদেব ধ্যান করিতেছেন কোথায় 
তাহা উচ্চ হইতেও উচ্চ হইবে, কোথায় তাহার বর্ণন! 
শুনিলে আমাদের গাত্র লোমাঞ্চিত হইয়! উঠিবে, নেত্র 
বিস্ফারিত হইবে, না “শিখিপুচ্ছ-চুড়া যথা মাধবের 
শিরে | মাইকেল ভাল এক মাধব শিখিয়াছেন, এক 
শিখিপুচ্ছ, গীতধ ঢা, বংশীধবনি আর রাধারুর্ কাব্যময় 
ছড়াইয়াছেন। কৈলাঁদ-শিখরের ইহা অপেক্ষা আর 
নীচ বর্ণনা হইতে পারে না । কোঁন কবি ইভা অপেক্ষা 
টকলাস-শিখরের নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না ।” 

মাইকেলের এই সকল প্টানিয়া বুনিয়! বর্ণনা*র ও 
হান্তজনক উপমার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ তাহার সমা- 
'লোচনায় বিস্তারিত ভাবেই দিয়াছেন, বর্তমান প্রস্তাবে 
সে সকল পুনঃপ্রদর্শিত করিতে গেলে পুথি যায় 
বেড়ে” হেমচন্দ্রের অপূর্ব্ব বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাঠক- 
গণ অনেক পাইয্জাছেন, এস্কলে “আার্ধ্যর্শনে” একজন 
হুবিজ্ঞ, সমালোচকের অিপ্রায় নিয়ে পুনঃ প্রকটিত 
করিলেই যথেষ্ট হইবে £-- 


২০৯ 


হেমচম্ত 


“ভেমচন্দ্রের বর্ণনা তাঁহার কবিতার প্রধান গুণ । 
তাহার কল্পনা যেমন উচ্চ ও গভীর, তাঁহার বর্ণনা 
তেমনি বীরে ধীরে উচ্চে উঠিতে ও গভীর ভইতে 
থাকে । ত্বাহার বর্ণনায় গজশ্বিতাঁ ও জীবিতভাব 
অন্ুৃভত হয়। তীহার চিত্রসকল বর্ণে উচ্ছলিত 
দেখায়। তিনি ভাব সকলকে একে একে দলে দলে 
'গ্রবাতের মত আনিয়া ফেলেন । স্থির হইয়া দেখিতে 
পারি না, মনে সকল ভাবের অস্কপাত হয় নাঁ। কিন্ 
সমুদায় বর্ণনায় মনে একটি উচ্চভাবের উদ্রেক হয়! 
মন প্রমন্ত হয় না কিন্ত অধস্তন প্রদেশ হইতে উথলিয়? 
উঠে। একদা উচ্চে উঠিতে আকাজ্ষা জন্মে । স্বগ্গের 
দিকে নয়ন উন্দীলিত হয়। কবির বর্ণনার প্রভাব 
মনে উদ্দিত হইতে থাকে 1” 


নৈতিক সৌন্দর্য্য ও লোকশিক্ষা | 
কেহ কেহ বলেন,উভ্ম কাব্োর প্রধান লক্ষ লোক- 
শিক্ষা, অপর কেহ কেহ বলেন সৌন্দর্যয-স্থট্টিই কাব্যের 
একমাত্র উদ্দেন্ত । “সৌন্দর্য কি ?--তাঁহা সৌনর্ধা- 

তন্ববিৎ সঞ্জীবচন্দ্র এই রূপে ব্যাখ্যা করিকাছেন ১ 
“কাব্যের উদ্দেশ্তা সৌন্দর্যাস্ষ্টি। বুজসংহারের 
উদ্দেগ্ত৪ লৌন্দধ্যস্থষ্টি। কিন্তু কিসের সৌন্দর্য্য ? 


২০২ 


£হম্টচজ্ত 





কোন্‌ আকার ধরিয়া সৌন্দর্য্য কাঁবামধ্যে অবতরণ 
করিবে? যদি কাঁব্য না হইয়া ভাঙ্কর্ধা বা চি্বিদ্থা 
হইত, তাঁহা হইলে সহজেই এ প্রশ্জরের মীমাংসা হইত । 
রতি রূপ বা রুদ্রপীড়ের বল প্রস্তরে খোদিত হইত-- 
নন্দমনকাঁননের শোভা, বা আমেকর মাছাঁআা পটে 
বিকপসিত হইত। কিন্তু গঠন বাঁ বর্ণের সৌন্দর্য্য 
মভাকাবোর উদ্দেন্ত নহে-মনের সৌন্দর্দা ইহার 
উদ্দেশ্ত। কেবল পর্বতের শোভা, রমণীর রূপ বা 
আকাশের বর্ণ ইত্যাদির দ্বারা মহাকাব্য গঠিত হইতে 
পারে না। আঁভ্যন্তরিক পৌন্দধ্যই এইরূপ কাব্যের 
উদ্দেশ্ত। মানসিক বা আভান্তরিক সৌন্দর্য্য, কার্ধা 
ভিন্ন অন্ত [কিছুতেই প্রকাশিত হয় না। অতএব 
কার্ষোর বিবৃতি লইয়া! এ সকল কাঁবা গঠিত করিতে 
হয়। যে কার্ধা সুন্দর তাহাই কাকোর বিষয় । কিন্তু 
কোন্‌ কার্য সুন্দর? ইহার মীমাংনা করিতে গেলে 
“সৌনর্ধযা কি?” তাহার মীমাংসা করিতে হয়। 
তাহার স্থান নাই-তাহার সময় এ নহে । তবে 
*অনুভব করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, কোন 
মহদ্বন্ম্ের সঙ্গে যে কার্য কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট তাহাই 
সুন্দর । কার্ধটটি নীতিসঙ্গত না হইলেও হইতে 


২০৩, 


ভেমচন্দ্র 


পারে, তথাপি কোন স্ুপ্রবৃত্তি বা সুনীতির 
সঙ্গে তাহার ঘনি্ সঙ্ন্ধ থাকা চাহি। সুন্দর 
কাঁাই সুনীতিসঙ্গত। অতিভীষণ কার্যত এইরূপ 
সন্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া পরিচিভ শইলে সুন্দর হ্ইয় 
উঠে যখন দেখা বাঁয় যে কেবল ধণ্মান্থরোধেই প্রস্থ 
রাঁম মাভহত্যারূপ মহাপাগগ্রস্ত ভইয়াছিলেন, তখন 
সেই মহাপাপ জুন্বর হইয়া উঠে। 

“কার্ধা অনেক স্ময়েই স্বতঃলুন্দর হয় না। অন্ঠ 

কার্যের সহিত সম্বন্ধ-বিশি্ট হইক্সাই সুন্দর ভয়। রাম 
কর্তৃক সীতা ত্যাগ শ্বতঃ সুন্দর নহে, অনেক ইতর 
বাক্তি আপনার পরিবারকে গরহবতিদ্রত করিয়া দিয়া 
থাকে । কিন্তু রাথসীতাঁর পুর্বপ্রণয়,। রামের জন্ত 
সীতা যে ছঃখ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং যে কারণে 
বাম সীভাঁকে ত্যাগ করিলেন, এই সকলের সঙ্গে সঙ্বন্ধ- 
বিশিষ্ট ভইয়াই সীতাত্যাগ জুন্দর কাঁধ্য ।-ন্থুন্দরঃ 
অর্থে ভাল? নভে । অতি মন্দ কাধ্য সুন্দর হইতে 
পারে। এই রামক্কৃত সীতাবজ্জন ও পরশ্তরামকৃত 
আাভবধ ইহার উদাহরণ । কিন্তু ভাল হউক মন্দ হউক, 
যেখানে অন্বপ্ধ বিশেষেই কারের সৌন্দর্য্য, তখন সে 
সৌন্দধ্য এ স্বন্ধের। আর৪ বিবেচনা করিতে হইবে 


২০৪ 


.হেমচম্র 





যে কার্য পরম্প্রার যে সম্বগ্ন, তাহার মধ্যে কতক- 
গুলি নিত্য? ঘেখুলি নিতাসম্ব্ধ সেগুলি নিষঞ্ণ বলিয়া 
পরিচিত । এ লিয়মগুলিই নৈতিকতব 1 শি কার্মোর 
পরষ্পর সা সৌন্দফোর আধা হয় 


৪ 


,. তবে 
নৈতিকতভন্থগ্ুলিগ্ত শৌন্দর্যাবিশি্ট  হউতে পারে। 
বাস্তবিক কা কঠিন ও দুর নৈতিকতদ 
অনিব্রচনীয় সৌনর্ধাপরিপুর্অপরিসিত মহিম্ময | 
গরতিভাশাল) কবি হৃদয়ে পরিপ্ুট হইলে ভাঙা কাব 
পরিণত ইয়। নৈতিক তদের বাখ্যা তাহার উদ্দেশ 
নভে-উদ্ডেঞ শৌনষ্য ১ কিছু সৌন্দর্য নৈতিক তডে 
1নহিত বলিয়! তিনি তাহার ব্যাখ্যায় প্রবু্ত হয়েন 
“মনুষ্যজঠবন * সৌন্দর্যেপ উদ্-অতএব মন্ুধু- 
জীবনই কাবোর বিষয়। কোটিরূপধারা মনুষ্যজীবন 
কখন এক কাকো ব্যাখ্যাত হইতে পারে না--এইজন্ত 
কাব্ামাতরে মনুষ্যজাবনের এক-একটী অংশ মাত 
ব্যাখ্যাত হয় । রামারণে পাজধন্ম, মহাভারতে বিরোধ, 
ইলিয়দে প্রোধ এবং মিলটনে অপরাধ । রোমিও 





. কাবোর নায়ক মন্ুষ্যকল্স দেবতা হহলেও এ কথার 
কোন ব্যত্যন্ন নাই! 
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হেমচন্দ 


জুলিয়েটে যৌবন, ম্যাকৃবেথে লোভ, শকুন্তলা সরলতা 
উত্ভরচপ্রিতে স্মৃতি । সকলগুলিই নৈতিক বাঁ মানসিব 
ভত্ব। তদ্বিরঠিত শ্রেষ্ট কাব্য নাই। 

“ভেমবাবু মন্ষ্যজখবনের যে শুর্ভি লইয়া! এই কাব 
রচনা করিয়াছেন, তাহা পরম জুনার | বাঁছবলের 
শান্তা ধন্ম; ধন্ম জইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বাহুবল ধ্ৰংঃ 
গ্রাপ্ু ভয়, অত্যাচার ঈশ্বরের অপহ।; পণ্যের সহে 


-্ 


ল্মীর নিত্য মন্বন্ধ। এ তন্ক সৌন্দধ্যে পরি ত) 
প্রকারে ইহাকে স্রাপন কর, যে ভাঁবে ইতাঁকে দেখ 
আলোকলন্থুধী রত্বের স্টার ইহা জপিতে থাকে 
হেমবাধু এই তত্বকে এতদূর প্রোজ্জল করিয়াছেন, ৫ 
ইহার দ্বারা অনৃষ্ট৪ থণ্ডিত হইল ; ভিভু্নজয়ী বৃন্ধের 
আলয়ে রমণীর অপমান দেখিয়া ভিদেব--তিনমুর্ডিতে 
পরমেশ্বর--অদৃষ্ট খণ্ডিত করিলেন--অকাঁলে বুত্রের 
নিধন হইল |” 

বু্রসংহাঁর যেমন নৈতিক সৌন্দধ্য তেমনই শিক্ষায় 
পরিপুর্ণ। মেঘনাদবধে এ সৌন্দর্য--এ শিক্ষা নাই 
বৃত্রসংহারের প্রধান শিক্ষা, মাননীয়া শীযুক্তা লাবণা- 
প্রভা সরকার মহোঁদয়ার ভাষার, "পৃথিবীর কল বল 
তখনই জয়শালা হয়, যতক্ষণ তাহা স্টায়, সত্য ও পুণ্য 
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হেম৮ত্র 





উপরে দুরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে! অধর্থ আসিয়া 
মিলিত হইলেই, যত বড় শক্তি হউক না কেঅ,তত্ক্ষণাৎ 
তাহ! বিনাশগ্রাপ হইবে । সংসারে পুণের জয় হইবে, 
ইহা যেমন সতা, অধন্বের ক্ষয় হইবে, ইহাও তেমন 
অনিবার্ধা 1” 

হেমচঙ্ছ্ের কাঁবোর অদ্ভুত সমালোচক অঙ্ষয়চন্তর 
কিন্ত বণেন যে, তাহার জালাময়ী কবিতায় “আমরা 
নধন্ম শিক্ষার উপাদান পাই না” অক্ষয়চন্ছের “স্বধন্ধ” 
কি তাঁভা আমরা বিশেষ অবগত নাহ, কিন্ত আমাদিগের 
বিশ্বাস যে দেবগণের গভার দেশবাত্সলো,ইন্দের কঠোন 
সাধনায়, দধীটির মহান্‌ আম্মভ্যাগে, শটীর দুডনিভরতায় 
ইন্দুবালার* অপুক্ব বিশ্বগ্চেমে, সর্বোপরি মহাকাব্যের যে 
মৃহতী নৈতিক শিক্ষার কথা পুর্বে উদ্ধিখিত হুইল 
তাহাতে, কেবল হিন্দুর নহে, বিশ্বমানবের সব্ধশ্রেষ্ট 
পন্মের অর্যোচ্চি শিক্ষার প্রচুর উপাদান আছে। 

মাইকেলের নিকট খ্ুণ 1 বৃত্সংহারের 
সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে গেলে, একখানি 
স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয় । বর্তমান প্রস্তাবে উহার সম্বন্ধে 
আর অধক কিছু বলিবার স্থান নাঁই। কিন্তু এই 
প্রসঙ্গ পরিসমাপ্ডির পুর্ধে একটি বিষয়ে কিছু বলা 
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হেমচজ্ 


উচিত। অক্ষয়চন্দ্র গ্রভৃতি কেহ কেহ বলিয়! থাকেন 
যে হেমচন্ত্র মাইকেলের অন্ুকারী, বুজলংহার মেঘনাদ্দ- 
বধের অনুকরণে রচিত; মেঘনাদবধ না হইলে বুত্র- 
হার হইত না, মাইকেলের নিকট হেমচন্দ্র অনেক 
পরিমাণে খণী । 
পূর্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাভাতে পাঠকগণ 
অবশ্তই লক্ষা করিয়া! থাকিবেন যে, দুইটা কাব্যই বীর- 
রসগ্রধান, এতদ্বাতীত উহাদের মধ্যে আর কোন 
সাদৃ্তই নাই। ভাষায় ও ছন্দে, চরিত্রচিত্রণে, নাটকবে, 
ঘটনাসংস্থানে, ভাষার ও ভাবের সংযমে, বর্ণনায়, 
নৈতিক সৌন্দর্য্য ও শিক্ষায় বৃত্রসংহারের আদশ 
মেঘনাদবধের আদর্শ হইতে পৃথক এবং অনেক উচ্চ 
স্থানে সংস্থিত। হেমচন্ত্র স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি 
অনেক স্থলে ইংরাজি গ্রস্থকারদিগের ভাব সঙ্কলন 
করিয়াছেন। যদি তিনি মাইকেলের নিকট কিয়ৎ- 
পরিমাণেও খণী হইতেন, তাহা হইলে, ধাঁহারা তাহার 
প্রকৃতি জানেন, তাহার! নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন 
যে হেমচন্দ্র মাইকেলের নিকট খণের কথা মুক্তকণ্ঠে 
ত্বীকাঁর করিতেন। 'মাসল. কথা এই, মাইকেল স্বয়ং 
একজন প্রধান অন্কারক, এবং মাইকেল এবং হেম- 
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. হেমচন্দ্র 





চন্দ্রের কাবাদয়ের কোন স্থানে যদি মিণ্টনের গ্রভাব 
সমানভাবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তাঁভ1 হইলে একজন 
অপরের নিকট খী বলা যাঁয় না! স্ক্ষদর্শী সম্মীলোচক 
রাজনারায়ণ বসু একস্থানে যথার্থ ই বলিয়াছেন, “এসিয়া 
কিদ্বা ইউরোপ খণ্ডের এমন কোন কবি নাই, যাঁভাকে 
মাইকেল মধুস্থদন অনুকরণ করেন নাই । স্বকপোল- 
রচনা শক্তি বিষয়ে, মোটা ধুতি ও দোক্জ। পরিধানকারী 
দামুন্তার দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শোভন ধুতি ও উড়ানী পরিধান- 
কারী রাজা কুষ্চন্র রায়ের স্ুদভ্য সভাঁসদ্‌ ভাঁরতচন্দ্ 
এৰং কোট পেন্ট পান পরিধাঁনকারী মাইকেল মধুন্ুদনকে 
জিতিয়াছেন সন্দেহ নাই ।” মাইকেলের নিরপেক্ষ 
চরিতকার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বন্থ মেঘনাদবধ কাব্যের 
সমালোচনায় কোন্‌ কোন্‌ চরিত্র বা দৃশ্ত কোন্‌ কোন্‌ 
পাশ্চাতা কাব্য হইতে অন্ধভাঁবে অন্ুকৃত এবং সেই অন্ধ 
অন্রুকরণের জন্ত স্থানে স্থানে তাহার কাবোর কিরূপ 
অপকর্ষ ঘটিয়াছে তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। 
পাঠকগণ জানেন ষে মিল্টনের 1১71:70152 [,09;এর 
প্রথম ছয় সর্গ হেমচন্দ্রের ঢ. 4. পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক 
ছিল। মিল্টনের “ভাবের গভীরতা, শব্দবিষ্ঠাসের 
রাজগান্তী্য ও রচনার জমজমাট” তরুণ বয়ন হইতেই 
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হেমচজ্র 





যে তাহার মনে প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিল ইহা 
অস্বাভাবিক নহে । 

'মেবনাদবধ, "বুতসংহারে”র পুব্ব রচিত হইয়াছিল, 
সেই জন্তই কেহ কেহ মনে করেন বুত্রসংহারের কবি 
মাইকেলের নিকট খণী। অবনত পুক্ববন্তী লেখকগণের 
নিকট পরবন্তী লেখকগণের কোন কোন বিষয়ে খণ 
থাক অসম্তব নহে । কিন্ত আমাদের মনে হয়, কেবলমাত্র 
এক হিসাবে হেমচন্ত্রকে মাইকেলের নিকট খুনী 
বলিতে পারা যায়। যেমন মাইকেলের বিলাসিতা ও 
আডঞ্বরা প্রহ্ণতা, উচ্ছজ্ণতা ও স্বেচ্ছাচার, কদাচার ও 
অসংযতেন্ত্রিয়তা, জাতীয় আদরে অবজ্ঞা ও বিজাতীয় 
আদধশের অন্ধ অঙ্গুকরণ অনেকের চক্ষু ফুটাহয়াছিল 
এবং তাহার জীবনের শোচনীয় পরিণাম অনেককে 
জীবন গঠনে সহায়তা কাঁরয়াছিল, সেইরূপ, হয়ত, 
মাহকেলের কাব্যের অনাবশ্তাক শব্াাডম্বর, অসংযত ভাব 
€ ভাষা, স্থানে স্থানে কদর্য রুচির পরিচয়, জাতীয়ত!র 
অভাব, এবং পাশ্চাত্য কবিগণের অন্ধ অনুকরণ, 
হেমচন্দ্রকে সাবধান ও সতর্ক করিয়াছিল। 


বঙ্গসাহিত্যে ব্বত্রসংহারের স্থান. 
শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন একস্থানে বৃত্রসংহার সম্বন্ধে 
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হেমচত্দ্, 





বথার্থই বলিয়াছেন, “রসের এবং ভাবের উদ্দীপনায়, 
স্থিবীকরণে যথোপযুক্ত সংযম এবং এককগ্রতা এই 
কাবোর সব্ধত্র লক্ষিত হইবে । কুজ্রাপি কবির চাঞ্চলা 
অথবা দ্রর্বলতাঁর পরিচয় নাই । সব্ধদিক বিবেচনা 
করিলে এই কাবাকে বাঙ্গালার সব্বাপেক্ষা সুসম্পূর্ণ 
সুগঠিত এবং সুলিখিত কাব্য বল! যাইতে পারে।” 
রায়সাভেব দীনেশচন্দ্র বলেন, “সাধারণ পাঠক মেঘনাদ- 
বধের শ্িপ্র ও মুখর অমিত্রাক্ষর ছন্দের অন্গব্তী 
হইয়া পক্ষপাতী হইবেন, কিন্তু মনন্ী প্ঠক বুত্র- 
সংহারের বাক্যপল্লবহীনতার মধ্যে মৌন বাণীর পরম 
ক্রুপা অনুভব করিবেন । চরিভ্রসমুহের তেজ, গাম্তীধ্য, 
অভিমান বং কাব্যের বিষয় ও অবশ্থার সংস্তান সমস্তই 
অসাধারণরূপ গৌরবান্থিত। কবি সব্বত্রই আমাদের 
দৃষ্টি অতি উচ্চ লক্ষ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।” বঙ্কিমচন্দ্র, 
সলীবচন্ত্র,রবীন্্রনাথ প্রভৃতি প্রতিভার বরপুজগণ,যাহারা 
চিরদিন বাঙ্গালীর মানসরাজো অপ্রতিহত প্রভাবে 
প্রতৃত্ব করিবেন, তাহারা সকলেই বুত্রসংভারের শ্রেষ্ঠত্ব 
সম্বন্ধে একমত, তাহাদের অভিপ্রায় পূর্বেই আমরা 
প্রকটিত করিয়াছি । আমাদিগের বিশ্বাস, চিন্তাণীল এবং 
রসজ্ঞবযক্তি মাত্রেই বঙ্গের কালণইল রায় কালী প্রসন্ন 


২১১ 


হেমচজ্ঞ 


ঘোষ বাহাদুরের সহিত অকুগ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করি- 
বেন যে, “হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার মধুস্দনের মেঘনাদ বধ 
হইতে তুলনায় অনেক উচ্চে অবস্থিত” এবং তাহার 
সহিত সমস্বরে কহিবেন,“বুরসংহার সব্বতোভাবে স্ী্গ: 
সুন্দর মহাকাবা। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন একখানি 
মহাকাব্য আর কৌন দিনও ফুটে নাই, ভবিধাতে ছে 
ফুটিবে এমন বেণী আঁশা নাই” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


পপ টি 0 
কবিতাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড ) 

গীতিকবিতারচনায় হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব । 

হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী” প্রথম খণ্ডের কিরূপ 
সমাদর হইয়াছিল তাহা পুক্বেই ববুত হইয়াছে। 
প্রবীণ কবি ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্ধু 
মহাশয় বলেন, “রবীন্দ্রনাথের কবিতা এন শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর উপর যে প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছে, দেকালে 
হেমচন্দ্রের কবিতাবলী শিক্ষিত বাঙালীর উপর তদপেক্ষা 
অনেক ৫বশী প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিল। হরিন্চন্দ্র, 
গিরিশচন্ত্র ও রামগোপাপ যে নুতন স্বদেশপ্রেমের মন্ত্র 
প্রচারিত করিয়াছিলেন, বিগ্ভাসাগর ও কেশবচন্দ্র সমাজ- 
হস্কারে ষে নৃতন আদর্ণ আনিয়াছিলেন, সেই মন্দ 
দীক্ষিত, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত নব্য-বঙ্গ যাহ! চাঁহিয়া- 
ছিল হেমচন্তদ্রের কবিতাবলীতে তাহাই পাইয়াছিল। 
মাইকেলের মেঘনাদবধ তথনও বাঙ্গালীর মুখস্থ হয় 
নাই যখন হেমচন্দ্রের কবিতাবলী তাহাকে সাহিত্য- 
জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াহিল। ইহা এতদূর আনত 


২১৩ 


হেমচজ 


হইয়াছিল যে আমরা কোনও নাটক অভিনয়ের পুবে 
প্রায়ই হেমবাবুর কোনও কবিতা আবৃত্তি করিয়! 
রঙ্গালয়ের দর্শকগণকে শুনাইতাম। কখনও কাঁহাকেও 
বিধবা নারী সাঁজাইয়৷ আবৃত্তি করিতাম 
“ভারতের পতিহীন! নারী বুঝি অই রে।” 
কখনও বা হেমচন্দ্রের “ভারত বিলাপ” আবু 
করিয়া বলিতাম 
ভয়ে ভয়ে গাহি কি গাহিব আর 
, মহিলে শুনিতে এ বীণা খান্ধার 1”% 
বঙ্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত হেমচন্দ্রের 
গীতিকবিতাগুলি সনিবেশিত করিয়া ৮ উম্বাকাঁলী 
মুখোপাধায় মহাশয় ১৮৭৬ খুষ্টাকে কবিতাবলী প্রথম 





্গ অনৃতবাবু বলেন, "হেমবাবুর কবিতায় আছে “ভয়ে ভয়ে 
লিখি, কি লিখিব আর? কিন্তু আমি উহ পরিবর্তিত করিয়! 
গাহিতাম “ভয়ে ভয়ে গাহি ইত্যাদি” কারণ “লিখি” সহিত 
“শুনিতে এ বীণা বন্কারে*র সামগ্তীস্ত নাই। হেমন্তের বুদ্ধাবস্থায় 
কাশীতে একবার তাহাকে এই পরিবর্তনের কথা বলিয়াছিলাম। 
তিনি শুনিয়া বলেন “বেশ করিয়াছ। যখন ওসব লিখি তখন 
কি আমার মাথার ঠিক হিল? আমি বলিয়াছিলাম, “আপনার 
কেন, ওরূপ স্থলে মি্টনেরও মাথ] ঠিক থাকিত না।” 


২৯৪ 


হেম্চন্দ্র 


খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিলে বঙ্গীয়» পাঠক- 
সম্প্রদায় গীতিকবিতার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের পুনরাঁবির্ভাবের 
জন্য ওৎসুক্য প্রকাঁশ করিতে লাগিলেন, এবং অনেকেই 
তাহাকে এই জন্ত অনুষোগ করিতে লাঁগিলেন। তখন 
বাঙ্গালার সাহিতা-ক্ষেত্রে গীতিকবিতাঁর তেমন অভাব 
ছিল বলিয়া বোধ হয় নাঁ। ছোটথাট কবিদের কথা 
ছাড়িয়া দিলেও বিভারীলাল ও ঈশানচন্র তখন গীতি- 
কবিতার ক্ষেত্রে আবিভূতি হইয়াছিলেন,--এবং 
নবীনচন্্রের প্রতিভা তখন অবিশ্রান্তভাবে গী(তিকবিতা 
উদ্দিগরিত করিতেছিল। কোন কোনও ন্গঙ্মদশী 
সমালোচকের মতে নবীনচন্ত্র অন্ঠান্ত কাব্য অপেক্ষা 
'অবকাশরজিনী'তে অধিকতর রুতিত্ব দেখাইয়াছেন। 
বাস্তবিক নবীনচন্ত্রের গ্রাতিভা গীতিকবিতারই বিশেষ 
উপযোগী বলিয়া মনে হয়। তথাপি বাঙ্গালার পাঠক- 
সম্প্রদায় যে হেমচন্দ্রের গীতিকবিতাঁ পাঠ করিবার জন্য 
গুঁতস্ুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে, 
হেমচন্দ্রের গীতিকবিতায় এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল যাহ! 
নবীনচন্দ্রের কবিতায় ছশ্রাপ্য ছিল। সে বিশেষত্ব কি, 
তাহা *আধ্যদর্শন্ঠর একজন স্ুবিজ্ঞ সমালোচক এইবূপে 
নির্দেশ করিয়াছেন £__ 


১৫ 


হেমচন্দ্র 


“হেমবাবুর লেখাতে যত তেজ, যত শক্তি, যত 
গাস্তীধ্য আছে, তাহা নবীনবাবুর কবিতাতে দৃষ্ট হয় না। 
নবীনবাবুর কবিতা মিষ্ট এবং কোমল, হেমবাবুর কাঁবতা 
গম্ভীর এবং তেজস্বী। নবীনবাবুর কবিতা সরি মিঞার 
টগ্পা, হেমবাঝুর কবিতা তানসেনের গান! নবীনবাবুর 
কবিতা কোকিলকণ্া সুন্দরীর কাওয়ালী গীতের 
শ্াক়--সে যেমন অল্প অল্প নাচিয়া নাচিয়া সৌন্দর্যের 
লহরী তুলিয়া দিয়া তাহাতে সঙ্গীতের লহরী মিশাইফ়া 
দেয়, তেমনি নবীনবাবুর সুন্দর সরল শব্গুণ্ল নাচিয়। 
নাচিয়া চারুচিন্তা-তরঙ্জের সহিত মিলাইফা যায়। 
নবীনবাবুর কবিতার এতদূর প্রশংসা করিয়া হেমবাবুর 
কবিঙ।র সম্যক বণনা করা ছুরূহ বোধ হইতেছে । 
হেমবাবুর কবিতার সম্যকৃরূণে বর্ণনা করা ছুঃনাধ্য । 
ইহাতে এমন এক অনিব্রচনীয় ভাব আছে, হৃদয়কে 
নাচাইবার, শোণিতকে উত্তপ্ত করিবার, এমন এক 
অদ্ভুত শক্তি 'মাছে, ষে যিনি তাহার কিতা পাঠ করেন 
নাই, তাহাকে তাহা বর্ণন৷ ঘারা অনুভব করাইয়া দেওয়া 
নিতাস্ত ছুন্ুহ। ইহা সময়ে সময়ে অতুলনীয়, অমানুষিক 
ভূত ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। ইহা! মধুর গম্ভীর 
দেবক-নিঃশ্থত সঙ্গীতের স্তায়। নবীনবাবুর কবিতা 


২৯৬ 


হেমচন্জ্র 





ললিত বাগিনী, হেমবাবুর কবিতা ভৈরব বরাগ। 
নবীনবাঁবুর কবিতা কুম্থুম সুরভি বসন্তানিলের ন্যায়, 
হেমবাবুর কবিতা নিদাঘকাঁলীন কাদ ্বিনীনিখ্ধোষবৎ 
ভীম গ্রাভপ্রনের স্তায় । নবীনবাবুর কবিতা, ভাগীরথীর 
কুলকুলধবনি, হেমবাবুর কবিতা! দিগন্তবিসপাঁ অতলম্প্শী 
জলধিকল্পোল। নবীনবাধু মানবহদয়ের কেবলমাত্র 
কোমল ভাব সুচাঁররূপে অধায়ন কারয়াছেন। হেমবাবু 
সমগ্র মানবহৃদয় মনঃনংযোগ পুর্বক আলোচনা ও 
অধিকার করিয়াছেন। ূ 
“হেমবাবুর কল্পনা বিহঙ্গ যত্ত উচ্চে ছুটিয়! যায় 

নবানবাবুর কল্পনা কদাচ তত উচ্চে উঠে না। হেমবাবু 
যেন " 

তুচ্ছ করি নর্ত্যভূমি 

জ্বলন্ত অনল প্রায় 

উঠিয়া মেঘের গায়, 

ছুটিয়া অনিল-পথে তুম্বর ছড়ান। 
নবীনবাবুর কন্পন! প্রণয়-ঘটত বা তৎসদৃশ অন্ত 

কোন কোমল বিষয় লইয়া কাল অতিবাহিত করিতে 
বিলাদ করে। হেমবাবুর কল্পনা স্থষ্টি প্রলয় ইত্যাদি 
“ঘোর গভীর বিষয় লইন্া! আন্দোলন করিতে ভালবাসে । 


১৭ 


হেমচন্দ্র 





তবে ষে হেমবাবু কোমল বিষক্সিণী গীতি গাইতে পারেন 
না তাহা নহে। হেমবাবু ইচ্ছা! করিলে যে নবীনবাবুর 
গায় মুদুকোমলম্বরে গাইতে পারেন না তাহা নছে__ 
যেহেতু হুতাশের আক্ষেপ ও “প্রিয়তমার প্রতি” তাহার 
প্রমাণ। হেমবাবু বসন্ত সমীরণ বহাইতে পারেন, 
প্রহ্ুননিচয়শোভিত বল্লরীকে দোলাইতে পারেন, 
কলোলিনীর ঝুলুকুলু রব, গোকুল নিকুপ্তে রাধিকার 
মনের মুরলিধবনি সকলই শুনাইতে পারেন। কিন্তু 
তিনি বুঝিয়াছেন যে তাহার জন্ম উচ্চ মহাঁন্‌ সঙ্গীত 
গাইবার নিমিত্ত । জংক্ষেপে, নবীনবাবুতে যাহা! আছে, 
তাহা হেমবাবুতে আছে। কিন্ত হেমবাঁবুতে যাহ! 
আছে, তাহা নবীনবাবুতে আছে ইহার প্রমাণ নবীনবাঁবু 
কুত্রাপি অগ্ঠাপি দিতে পারেন নাই । 
চে রং খঃ ঞ 

“হেমবাবুর রুচি ও নীতি অতি উচ্চ ও অতি 
বিশুদ্ধ । পাঁপের প্রতি বিদ্বেষ, অত্যাচারের প্রতি 
ক্রোধ, সাধুতার প্রতি শ্রদ্ধা, ছুঃখীর প্রতি দয়া, স্বদেশের 
প্রতি অনুরাগ, কাপুরুষতার প্রতি ঘ্বুণা, পবিভ্রতার প্রতি 
ভক্তির সঞ্চার, হেমচন্দ্রের কবিতাপাঠে পাঠক উপলব্ধি 
করিবেন। হেমবাবুর কবিতা, কথন বা বোধ হয় 
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ধর্খমমন্দিরে বেদী হইতে পঠিত হইবার নিমিত্ত লিখিত 
হইয়াছে--কখন বা বোধ হয় নির্বাসিত ম্যাটসিনির 
জলন্ত হৃদয়ভেদী রচনাবলীর ন্তার ভূতগৌরববিস্মৃত 
নুযুপু অধীন জাতিদিগকে জাগরিত করিবার জন্ঠ 
রচিত হইয়াছে । 

ইব্দ্িয়াসক্তি--পাশব পিপাঁপা-ষাহা! নবীনবাঁঝুর 
প্রণয় কবিতাঁতে গাট়ভাবে সংশ্থিত তাহা! হেমবাবুর্‌ 
কবিতাতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। হেমবাবু কদাচিৎ 
যখনই দূষিত ইন্দ্িয়ন্থখের উল্লেশ করিয়াছেন তখনই 
তাহার প্রতি পাঠকের ঘুণা জন্মাইয়া দিয়াছেন । 

ক রক কি ৪ 

“সামাজিক দেষোদেঘাষণ, মহাত্মগণের গুণ কীর্তন, 
উৎ্সবগীতি ও বীর গান প্রভৃতি লৌকিক গীতির 
প্রবর্তক হেমচন্দ্র। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে উদ্দিত 
তইয়া যে অমুতময় মৃতসজীবনী গীতাবলী বর্ণ করিয়া- 
ছেন, তেমন গম্ভীর, তেমন তেজোময় শ্বরলহরী কেহ 
কখনও শুনে নাই। বাঙ্গালায় সেই গীত অভূুতপূর্ব্ব-_ 
অননুভূতপূ্ব্ব। হেমচন্দ্র বাণালায় ক্রুপদ আরোপ করি- 
লেন-_সমস্ত বাঙ্গালা স্তম্ভিত ও চমতরুত হইল-_ 
কিয়ৎক্ষণের' জন্ত বাঙ্গালীর মৃতদেহে শোণিত সর্ণর 
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হইল-_কিয়ৎকালের জন্ত বাঙালীর শীতল হৃদয় ও উষ্ণ 
ভইয়া উঠিল। গাও হেমচন্দ্র গাও--তোনার গান 
শুধ্যালোকপম প্রচণ্ড অথচ স্বাস্থ্যকর ও মহাফলোত- 
পাদক |” 

“অকাল-কোকিল ।৮ পুর্ধে উল্লিখিত হই- 
য়াছে থে নুন গীতি-কবিতা-বুচনার জন্য হেমচন্দ্রকে 
শ্নেকেই অনুরোধ করিয়াছিলেন । হেমচন্দের কনিষ্ঠ 
সহোদর সুকবি ঈশনিচন্দ্রও “অকাল-কোকিল” শীধক 
একটি সুন্দর কবিতার হেমচন্দ্রকে অনুযোগ করিয়া- 
ছিলেন। বাদ্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসনন ঘোষ মহাশয়কে 
ঈশানচন্দ্র উক্ত কবিভাটি প্রকাশিত করিবার জঙ্ 
প্রেরণ করিলে তিনি ১৮৭৬ খৃষ্টা্ম ২০শে জুলাই তারিখ 
সন্লিত একখানি পত্রে লিখিম়াছিলেন, “অকাল- 
কোকিলের মত আরও ছুটি কবিতা আরম উপহার 
পাইয়াছি। তন্মধ্যে একটি জঘন্য আর একটি উৎকৃষ্ট, 
কিন্তু আপনার অকাল কোকিলের নিকট হীনপ্রভ 
হইবে ।” পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে ষে মধু- 
স্থদূনের ন্বর্গারোহণ উপলক্ষে চি ৬ কবিতায় হেমচন্দ্রই 
মধুকছদনকে প্অকাঁল-কোকিল” আখ্যা প্রদান করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু এই আখ্যা হেমচন্দ্রের নিজের উপরই 
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বিশেষভাবে প্রযোজ্য । কারণ স্বাধীনদেশে জন্মগ্রহণ 
করিলে তাহার প্রতিভা যেবূপ স্ফপ্তি পাইত» তিনি 
যেকালে যেদেশে আবিভূতি হইয়াছিলেন তাহাতে 
তাহার প্রতিভা তেমন স্বাপীনভাবে প্রকাশিত হইতে 
পারে নাই। “ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর, 
নহিলে শুনিতে এ বীণা বঙ্কাঁর”--ভাহাঁর হৃদয়ের 
অন্তরতম প্রদেশের বাণী সত্য সতাই অকথিত রহিয় 
গিয়াছে । ইঈশানচন্দ্রের “অকাঁল-কোঁকিল” শ্রীর্ক 
কবিতাটি পরে তদ্দিরচিত “চিত্ত-মুকুর"* নামক.কাঁবা, 
গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছিল। আমরা সেই কবিতাটির প্রথম 
ও শেষ শ্লোকদ্বয় উদ্ধত করিতেছি 
কে বল্চেনোহিক আর বঙ্গের ভবনে 
মধুর শিনাদশ পিক, নীরব সে ধ্নলি 
কীদাইয়া গৌড়জনে শ্রীমধুস্থদনে 
হরিল ভূবনত্রীস শমন যখনি। 
নগরের প্রান্তভাগে উন্নত বদনে 
অই যে উল্লাষে পিক মধুর ঝঙ্কারেঃ 
ক *চিভমুকুর” হেমচন্দ্রকেই উৎস্থষ্ট হয়। আমরা উৎসর্গ 
পত্রটি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সন্বরণ করিতে পারিলাম না| 
*পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রজ মহাশয় । 
আধ্য ।* সংসারে খাদি কাহাঁকেও দেবতুল্য ভাবিয়া থাকি 
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'ভারতসঙ্গীত" রাগ স্ুগম্ভীর তানে 
“আর ঘুমাওনা' কলি জাগায় সবারে। 
4 রঙ ন নট 
হৃদয়ের তুষানল নয়নের জলে 
নিবায়ে আনন্দ মনে গাহ একবার 
জূখী বঙ্গবাসী প্রাণে গীত রস ঢেলে 
শুষ্ক হদয়েতে কর সুধার সঞ্চার । 
বন্নী। থা কুদ্বশ্বাসে নিবপন্ধব পুরে 
স্বদূর কোকিল কণে জড়ায় বাঁতন। 
তেমাতি এ বঙ্গবাসী তব ধান্বরে 
ভুলিবে ঈঘতভাঁবে দাসত্ব বাঁতনা | 
“তুযানল 1৮ “মমকাল-কোকিল"শীর্ষক কবিতা- 
টির অষ্টম বাঁ শেষ শ্রকের প্রথম পদদ্ধয়ে হেমচন্দের 
“তষানল*শীর্ধক একটি কবিতার প্রতি ইঙ্গিত আছে। 





ভবে সে আপনি-বদি সব্গুণের পক্ষপাতী হইয়া! কাহাকেও 
অবনত হৃদয়ে পূজা করিতে ইচ্ছা থাকে সেও আপনি-উন্নত 

প্রক্কৃতি দেখিয়া ঘদি কাহারো পদাবনত হইতে ইচ্ছা হইয়া 

থাকে সেও আপনি । প্রথদত, অগ্রজ বলিয়া চিভমুকুর 

আপনারই অঙ্চনার উপকরণ; দ্বিতীয়ত, ঘে মহাত্মা! এত সদৃগুণ 

বিভুবিত তিনিও উপাস্য । ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে চিতমুকুর আপনাকেই 

অর্পণ করিলাম , কনিষ্ঠ বলিয়া আধার প্রতি যেরূপ স্সেহদৃষ্টি 

আছে চিত্বযুকুরের প্রতি মেই স্বেহদৃষ্টি থাকিলে আর একটি: 
নৃতন সুখে সুখী হইব । আপনার মেহের আ্ীঃ- 
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আমরা এ পর্য্যন্ত তৎসন্বন্ধে কিছু বলি নাই। অকাঁল- 
কোকিল শীর্ষক কবিতাটি রচিত হইবার কিছুদিন পূর্বে 
এবং বোধ হয় ১৮৭৬ খৃষ্টান্ধে হেমচন্দ্রের প্রথম খণ্ড 
কবিতাবলীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার কিছুদিন 
পরেই, হেমচগ্ এই কবিতাটি রচনা করেন। “তুষানল+ 
ও “ভারত-সঙ্গীত” একত্র মুদ্রিত করিয়া! কোন কোন 
বন্ধুকে তিশি উপহার দিয়াছিলেন এবং তৃতীয় সংস্করণের 
কয়েকখগু পুস্তকের শেষভাগে উহা! বাধানও হইয়াছিল । 
কিন্তু ুবানল' কবিতাটি হেনচন্ত্রের গ্রস্থাবলীর.এচলিত 
সংস্করণগুণিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাতে 
ভারত-সঙ্গীতের কবির হদয়ে কি তুষানল অন্ুক্ষণ 
অলিতে ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। 

'কবিতাবলী” দ্বিতীয় খণ্ড । বাঙ্গালার 
শিক্ষি৩-সমাজের অনুরোধের ফণে বুল্রসংহারের মহাকবি 
পুনরায় গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে আবিভূতি হইলেন। 
১৮৮০ খুষ্টান্বের প্রথমেই “কবিতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রকাশিত হইল। ইহার প্রকাশ কালে কলিকাতা 
গেজেটে নিংম্া্ধুত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়। 


পুস্তকের নাম,কবিতাঁবলী বাঁ & 001190192 01190910091 
[16695 ছ্িতীয় খও) কলিকাতা ৩৫ বেনিয়াটোল] লেন, বায় 
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যন্ত্রে বিপিনবিহ!রী রায় দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৪ কলেজ স্কোয়ার 
রায় প্রেস ডিগজিটারিতে প্রকাশিত । প্রকাশের তারিখ ১লা 
জানুয়ারী “ ১৮৮০ খুষ্টান্দ। পত্র সংখ্যা 9? ডুয়োডেসিমো। 
প্রথম সংস্করণ ১০*০ ছাপা হইল। মূল্য ॥০। গ্রন্থ সত্বাধি- 
কারীর নাম ও ঠিকানা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর | 
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পুস্তকখানিতে হেমচন্ত্রের নিয্লিখিত নৃতন কবিতা- 
গুলি প্রকাশিত হয় £- 


১। কাশীদৃগ্ত ২। শিশুর হাসি ৩। গঙ্গার 
মূর্তি ৪ চিন্তা ৫। গঙ্গা ৬1" বিন্ধাগিরি 
৭1 মণিকর্ণিকা ৮। ইউরোপ এবং আসিরা' 
৯। পক্মফুল ১০। রেলগাড়ী ১১ বিশ্বেশ্বরের 
আরতি ১২। বাঙ্গালীর মেয়ে। 


আমরা পূর্বাবলদ্থিত প্রথাম্থদারে এই কবিতাগুলি 
সম্বন্ধে ছুই একটি কথ! বলিব। 
. ৯.। কাশী-দৃশ্ঠ ৷ হিন্দুর. নিকট কাশীর « 
ন্যান্ পবিজ্ঞু তীর্থ ব্রিজগতে নাই।. সেই সোগার কাশীর 
২২৪ 


হেমচজ্র 





পবিত্র দৃশ্ত জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের অমর তুলিকার 
উপযুক্ত রূপেই অঙ্কিত হইয়াছে £-- 


"অই দেখ বারাণসী বিরাজিছে গগনে-_ 
বিশাল সলিল রাশি 
সম্মুখে চলেছে ভীসি,--- 

জাহৃবী কোলেতে যেন হাসিতেছে স্বপনে ?” 


এই কবিতাটির শেষভাগে কবি বলিতেছেন, 


“হিমাদ্রি ভূধর হ'তে কুমীরিকা ভিতরে 
নাহিক এমন প্রাণী, 
হেন জাতি নাহি জানি, 
কি বাণিজ্য ব্যবসার 
* ভক্তি মুক্তি কি বিদ্যার 
আশা করে যে না আসে অন্নপূর্ণানগরে | 


প্ 


আমিও ভিখারী এই ভবরাজ্য ভিতরে, 
কে দিবে আমারে ভিক্ষা--- 
পাব কি আমার দীক্ষা 
প্রবেশিলে অই পুরে অর্দীদগ্ধ অন্তরে ঢা 
উপরি-উদ্ধত কয়েকটি সরল ছত্রে কবির যে আস্ত- 
'রিকতা ও স্বধন্ম-বিশ্বাস প্রকটিত হইয়াছে তাহ! কি 
গভীর ! 'সংসার-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত কোন্‌ দগ্ধহদয় 


গ ২২৫ 


হেমচন্দ্ 





হিন্দুর প্রাণের অন্তরতম তন্ত্রীতে হেমচন্দ্রের ভাবের 
ঝঙ্কার প্রতিধবনি তুলিবে না? কিন্তু হেমচন্দ্রের 
কাবোর অদ্ভুত সমালোচক অক্ষয়চন্্র অপুর্ব মনীষাঁবলে 
উভা হইতে এক “বিচিত্রা শিক্ষা” আহরণ করিয়াছেন । 
তিনি বলেন, উক্ত ছত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, “ভক্তি 
শুনা, বিশ্বাস-শূন্য, ছন্ন-হৃদয়ে হেমচন্দ্রের শান্তিলাভ হয় 
নাই ! হেমচন্দ্রের কবিত্ব ও জীবনী হইতে এই বিচিত্রা 
শিক্ষা আমরা যেন কখনও বিস্বৃত না হই।” কেন 
শান্তিলাভি হয় নাই তাহার অন্য কারণও অক্ষয়চন্দ্র 
দিব্যচক্ষে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন “কোনরূপ বৈর- 
ভাব হৃদয়ে পুষিয়া রাখিলে, সে হৃদয়ে আর শাস্তি আসে 
না।” হেমচন্দ্রের ইংরাজ-জাতির উপর তত্র বৈরভাৰ 
ছিল সুতরাং তিনি শাস্তি পান নাই । বৈরভাঁব হৃদয়ে 
পোষণ করিলে বে শাস্তি পাওয়া যায় না--এই মহাসত্য 
অক্ষয়চন্দ্র নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে লাভ করিম্বা- 
ছেন তথ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। ইংরাঁজ জাতির 
উপর হেমচন্দ্রের কতদূর বৈরভাব ছিল তাহা আমরা! 
পরে আলোচনা করিব। অপরের ঈশ্বর-ভক্তি বা 
ধন্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে কোন কথ! বল! অক্ষয়চন্দ্রের' 
পক্ষে কতদুর সঙ্গত হইয়াছে বলিতে পারি না--তবে 


ইহ 


হেমচজ্ 


অনুসন্ধানে যতদুর জান! যার, তাহাতে ইহাই অবগত 
হইয়াছি যে হেমচন্দ্র ভণ্ড ছিলেন ন!, এবং তাহার 
কাব্যাদির বহুস্থলে যে স্বধশ্ম-প্রেম ও ভগতুক্তি প্রকটিত 
হইয়াছে, তাহা ভক্তিশুনা, বিশ্বাস-শুনা জদয় হইতে 
উৎসারিত হয় নাই। 


২। শিশুর হাসি। এই কবিতাটতে 
শিশু-প্রেমিক কবি "স্বরগের উ্া”--শিশুর হাসিটি-_ 
অমর করিয়! রাখিয়াছেন,_- 


“ভাস্রে টাদের কর--হাস্রে প্রভাত, 
৬ ডাকৃ পাখী প্রিয় হরে 
দোল্‌ গাতা ঝা,রে ঝরে 
পিঠে করি প্রভাকর-কিরণ-প্রপাত ; 
উঠ,ক মানব-কণ্ঠে ললিত সঙ্গীত, 
বাজুক. “অর্গান” বাশী, 
তরল তালের রাশি 
ছুটুক নর্ভকী-পায় করিয়া! মোহিত $--- 
কিছুই কিছুই নয় 
ও হাসির তুলনায় 
জগতে কিছুই নাই উহার মতন !”. 


২২৭ 


হেমচন্র 


৩। গঙ্গার মুক্তি | প্রামনগরে কাশী- 
রাজের ভবনে শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত একটি সুন্দর গঙ্গার 
মুর্তি স্থাপিত আছে।” তদ্দর্শনে এই কবিতাটি রচিত 
হয়। কবি এই অচেতন পাধাণ-মুর্তিতেও জীবন দেখিতে 
পাইয়াছেন-- 


“মৃত যদি তুমি | তবে কেন এত 
ও মুখ মণ্ডলে লাবণ্যমাখা-- 
এখনও যেন সে জীবন চন্দ্রম 


ছি 


সর্ব অঙ্গথরে করেছে রাক11” 


তাই মানব-প্রেমিক কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন__ 


“মানবের বাথ! ব্যথে কি ও হৃদি??-- 
তবে কেন এত প্রশান্ত মুখ? 
দেবের পরাণে পশে কি কখনও 


কলুষে তাপিত মানব-ছুখ ? 


৪1 চিস্তা। চিন্তাকে সম্বোধন করিয়া! কবি 
বলিতে ছেন,-_ 


কোথা হ'তে এসো, বল ফিরে কোথা যাও? 
মানব-হৃদয়ে তুমি কতই খেলাও ? 
খেলায় দামিনীলতা আকাশে যেমন--' 


২৮ 


হেমচন্ 


চকিত মেঘের কোলে 
চিকণ বরণে দোলে 
মানবের হৃদিতলে তুমিও তেমন ! 
তিনি চিন্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে ন-_ 

হে চিত্ত। তরঙ্গবতী 

মানবের দুঃখ গতি 
ফেরে না কিঃ ফিরাইলে নৃতন প্রথায় 
৫1 গঙ্গা । এই কবিতাটির ছন্দ যেন গঙ্গার 


শ্োতের গতিতে চলিয়াছে। যে ভাগীরথীর পুণ্য প্রবাহ 
ভন্মীভূত সগরকুলকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল, কৰি 
ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়। সেই ভাগীরথীকে 
নিজীব বঙ্গদেঞ্গকে সপ্ীবিত করিবার জন্য শুভ শঙ্ঘ- 
ধ্বনি দ্বার! আহ্বান করিয়াছেন ! 

গরহিতে ত্রত করি 

দ্রব হ'লে দেহ হরি, 

বারিরূপে, তুমঙ্গলে, 

শিথাইলে ধরাতলে--- 

শিখাইছ প্রতি পল--- 

ত্যাগ-শিক্ষা-পুণ্যফল 

দয়] করুণার রেখ 
রর তোমার শরীরে লেখা, 


২২৯ 


হেমচ্ল্ 


পরহিত 'চিন্তা-ব্রত 
৫ তরঙ্গিণী, তোমাগত 
তাই পুণ্যময় ধার! 
হে গঙ্গে পাতকহরা 
পতিত পাবনী তোম1 সবে বলে রঙ্গে 1-- 
কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে গঙ্জে। 


রঃ সু সং সং চি 


উদ্ধার বঙ্গেরে মাতা 

শিখাইয়া এই কথা 

তযজে স্বার্থ-আরাধন! 

সাধুক্‌ নিজ-মাঁধনা ঃ 

তাজে ফুল তিল ফল, 

তুলুক, তোমার জল 

হৃদয়ে ভ্রক্ষণ করি 

তোমার দীক্ষা-লহরী, 

চলুক তোমারি গতি- 

শোতস্বতী--বেগবতী 

বঙ্গের চিন্তার ধারাঃ 

ঘুচুক চিত্তের কার] ; 
উদ্ধার--উদ্ধার, ওগো, জীব দিয়া বঙ্গে 1. 
কোথায় চলেছ, তুমি, হে পাঁবনী গঙ্গে?' 


৯৩০ 


হেমচন্্র 


৬। বিন্ধ্যাগিরি ।_-ভারতবর্ষে ইংরাজ নবধূগ 


আনয়ন করিয়াছেন । 
সেদিন নাহি এখন 
ভারত নহে মগন্‌ 
অজ্ঞান-তিমির-নীরে, 
ভারত জাগিছে ফিরে।-- 
ক কা ঞ 
উড়েছে নব নিশান, 
ছুটেছে আলো।-তুফান, 
নবরবিচ্ছবি দেখ গগন ধরেছে ! 
সেই জন্ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় উৎফুল্ল 
হুইন্া জাতীয় কৰি হেমচন্দ্র দেশবাসিগণকে তাহার 
মর্মম্পণিনী" কবিতায় উদ্দীপিত করিয়া! তাহান্দিগের 
গন্তব্য পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন £-_ 


কে বলেছে এই ভাবে 
ভারতের দিন ষাবে ?-- 
“নিশির প্রভাত শাই, 
ষে বলে সে জানে নাই, 
ভারতের ভাবীবেদ পড়েনি কখন, 
জানেন। সে জগতের 
৪১ কিবা গতি, কিবা! ফের, 


২৩১ 


হেমচন্্র 


ফের্‌ এ ভারতবাঁসী 
জ্ঞানের তরঙ্গে ভাসি 
হাসিবে অপূর্ব হাঁসি; লভিয়| জীবন--- 
চলিবে নৃতন পথে 
সাধিবে নূতন ব্রতে, 
ফিরাতে নারিবে তায় 
এ তরঙ্গ নাহ যায় 
একবার হৃদিতটে খেলিলে কিরণ,_ 


যাবে আগে---মাবে সদা, 
অন্যথা নহিবে .কদা, 
চিরাদন এই রীতি, 
জীবনের এই নীতি, 
জাঁগিলে নাহিক নিদ্রা-চির জাগরূ। 
দিয়াছে সে রশ্মিতেজ 
ভারতে আমি ইংরেজ ; 
ধরে তার পথ-ছায়া 
আবার তোলরে কায়া 


চে ৫ ক 


এই সে জীবনারস্ত, 
উদয়ের মুলত্তত্ত _. 
কত ন! ছ্বলিতে হবে, 


২৩২ 


হেমচজ্র 





কত না! ভাবিতে হবে, 
সে জ্বালা--সে বেগ--কেবা জানিবে এন ! 

ভুলিতে হ'বে আপন, 
ভুলিতে হ'বে স্বপন, 
জাগাতে হ'বে জীবন, 

তবে সে পারিবে ; 
ছুটিতে ওদের সঙ্গে, 
লিখিতে কালের অঙ্গে, 
খেলাইতে এ তরঙ্গে 

তবে. সে পারিবে প্র 
জ্ঞানের শকতি লে 
জগতে বুবাতে হবে, 
তবে সে আসন পাবে, 

সঙ্কল্প সাধিবে ! 
জেনে সত্য--জেনো! কথা 
ইংরাজ-শিক্ষিত প্রথা 
ভারত-উদ্ধার-গথ 
ত্যজ অন্য মনোরথ-- 

ভূলে যাও আগেকার পুরাণ কথন ! 

না থাকিলে এ ইংরাজ 
ভারত অরণ্য আজ, 
কে দেখাত, কে শিখাত, 


২৩৩ 


হেমচন্দ 


কেবা পথে লয়ে যেত-_. 
ষে পথ অনেকদিন করেছ বর্জন ! 
মুখে বল জয় জয় 
ধর ধ্বজ! শিলালয়, 
ছিড়ে ফেল পুর্বববেদ, 
ভোলে সে প্রাচীন ভেদ-_ 
আই---ভারতের গতি-_ রেখে! রে ম্মক্ণ 
হে ভারত-ব্যাপী গিরি রেখো রে স্মরণ। 
ভবিষ্যৎ-পারাবার 
$ পার হতে অন্য আর 
ভারতের নাহি ভেলা, 
ভারত জীবন খেলা 
- একত্রে ওদেরি সঙ্গে__ উদ্ধার, পতন|, 
অক্ষয়চন্জ্র বলেন “হেমচন্ের কাবো স্বজাতি বাৎসল 








নাই বলিলেও চলে।” তিনি বলেন হেমচন্দ্র “কোথাও _ 
স্মরণশক্তি গুণে স্বদেশান্ুরাগী, কোথাও জাতিবৈরবলে 





স্বজাতিবসল |” তাহার মতে পস্বজাতি প্র্রেমে 





হেমবাব পৌছিতে পারেন নাই, বিজাতি-বৈর পর্যাস্ত 





তাহার কবিত্বের সীমা |” 





অক্ষয়চন্ত্রের এই অতাশ্চ্যয আবিক্ষিগাগুলির ভন্য 


২৩৪ 


হেমচত্র 


“হেমচন্দরম্মৃতি রক্ষাসমিতি" কর্তৃক তিনি পুরস্কৃত হইয়া" 
ছেন। এবং বঙ্গীয় সাহিতাপরিষত এই আরিক্ষিয়াগুলি 
বনু অর্থব্যয়ে প্রচার করিতেছেন। হেমচন্দ্রের স্ৃতির 'প্রতি 
এই অপূর্ব্ব সম্মান বঙ্গদেশে ভিন্ন আর কোথাও সম্ভবে কি? 

হেমচন্দ্রের যে দেশভক্তি আদৌ নাই, অক্ষয়চন্্র অনু- 
গ্রহ করিয়া ততদূর বলেন নাই। তিনি বলেন, হেমচন্্র 
“জাতিবৈরজনিত দেশভক্তিতে ভোরপুর।* জাতিবৈর 
অর্থে ইংরাজ জাতির সহিত বৈরতা। হেমচন্দ্রের 
«এই ক্ৃষ্ণবর্ণ জাতি পুব্রে যবে” ইত্যাদি পদে জাতি- 
বনলতা! আছে বটে, কিন্তু, অক্ষয়চন্দ্রের মতে, সর্বত্রই 
জাতিবৈর আছে। ঈগর গুপ্তের 


ভঞ্চতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাঁসিগণে 
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া 
কতরূপ সহ করি, দেশের কুকুর ধরি, 


বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়!। 
প্রভৃতি পনে ষে তীব্র ও বিশুদ্ধ স্বজাতিপ্রেম ও দেশ- 
বাৎসল্য আছে, হেমচন্্রে তাহা নাই। 
সাহিত্য-পরিষদের ছাপ সত্তেও অক্ষয়চন্দ্রের উপরি 
উদ্ধৃত অভিমতগুলির প্রতিবাদ কর আমরা অনাবশ্তক 
মনে, করি । বিদ্ধ্যগিরির যে অংশ পূর্বে উদ্ধৃত 


২৩৫ 


হেমচন্দ 





করিয়াছি, তাহা হইতেই স্পই গ্রতীত হুইবে, ইংরাজ 
জাতির প্রতি হেমচন্ত্রের কতদূর শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধার 
পরিচয় তাহার রচনার নানাস্থলে প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 
সাধারণতঃ একট! জাতির প্রতি বৈরভাব পোষণ করা 
কোনও শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অস্বাভাবিক । যদি 
একজন ইংরাঁজ অত্যাচার করেন, তবে কোন শিক্ষিত 
ব্যক্তি উন্মস্ত না হইলে সমগ্র ইংরাজ জাতির গ্রুতি 
বৈরভাব পোষণ করিতে পারেন না। ঈশ্বরগুপ্ডের 
স্বজাতি প্রেম হইতে হয়ত হেমচন্দ্রের স্বজাতিপ্রেম 
বিভিন্ন_কিন্ত কাহার প্রেম গভীরতর তাহা বিচার 
করা মহজ নহে। ঈশ্বর গুপ্ঠু বলেন, বিদেশের ঠাকুর 
ফেদ্জা স্বদেশের কুকুরের প্রতি শ্নেহ প্রদর্শন করিব। 
আমাদের মনে হয়, ইহাতেই জাতিবৈর অধিক পরিমাণে 
পরিদৃণ্ঠমান। বিজাতির ঠাকুর বলিয়া তাহাকে দ্বণ! 
করিব, স্বদেশের নিকৃষ্টতম জীবকেও স্নেহ করিব-- 
ইহাতে যত শ্বদেশপ্রেম প্রকাশিত হইয়াছে, তদপেক্ষা 
অধিকতর পরিমাণে বিজাতি-বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়াছে । 
শিক্ষিত হেমচন্দ্রের পক্ষে এরূপ জাতিবৈর পোষণ করা 
অপন্তব। সেই জন্যই বিদেশের “খবিতুল্য নর” রিপণের 
গুণকীর্ভনে হেমচন্দ্র আত্মহারা হইয়াছিলেন-_বিদেশী 


২৩৬ 


হেমচন্দ্ 


সমাজ্জীর জুবিলী সঙ্গীতে তিনি উন্মত্ত হইয়াছিলেন। 
বিদেশের ঠাকুর কেবলমাত্র বিদেশের বলিয়া কখনও 
হেমচন্দরের দ্বণার পাত্র হন নাই। স্বদেশের কুকুরের 
উন্নতির জন্তও হেমচন্্র নিরস্তর যত্রবান ছিলেন, তাহাকে 
কখনও স্নেহ করিয়াছেন, কখন কখন কশাধাতও, 
করিয়াছেন, কিন্তু যখন কশাধাত করিয়াছেন, 
তখনও তাহার উন্নতির জন্ঃ তাহার আন্তরিক চেষ্টা 
পরিদৃষ্ট হইয়াছে। 

একটি গল্প মনে পড়িল। শুনিয়াছি, একবার 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কোনও বাটাতে একটি 
বালকের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিবার জন্য অনু" 
রুদ্ধ হন» সরকার মহাশয় দেখিলেন যে বালকটি 
যককৃতরোগে ভূগিতেছে এবং প্রশ্ন করিয়৷ জানিলেন যে, 
সকলের নিষেধ সত্বেও তাহার অশিক্ষিত জননী পুত্রের 
প্রতি অভ্যধিক স্নেহ বশতঃ দুর্বল ও ক্ষীণকার 
পুত্রটিকে শীপ্র সবল ও স্থুলকায় করিবার মানসে 
অত্যধিক পরিমাণে দ্বত ও দগ্ধ খাওয়াইতেছেন। তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, বাটাতে বালকটির সেবা করিবার 
জন্য আর কেহ আছে কিনা? উত্তর পাইলেন যে, 
বালকটির একটি অপুত্রবতী বিধবা পিমিমাতা আছেন, 


২৩৭ 


হেমচন্দর 


তিনি বালকটিকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন। উত্তর 
পাইয়া ডাক্তার সরকার ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির 
হইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। বাটার লোকেরা জিজ্ঞাস! 
করিল “মহাশয় ব্যবস্থাপত্র দিয়! গেলেন না ?” ডাঃ সর- 
কার বলিলেন “উষধ দিয়া কি করিব? বাঁলকর্টিকে 
মারিয়া ফেলিবাঁর জন্য একা 'জননীই যথেষ্ট, তাহার 
উপর আবার স্নেহমম়ী পিলসিমাত আছেন 1” এস্বলে 
জননীর স্নেহের গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন 
কারণ নাই, কিন্তু অন্ধ স্নেহ তাহাকে পুজ্রের শক্রতে 
পরিণত করিয়াছে । কোন শিক্ষিতা জননী এরূপ 
করিতে পারিতেন না। ঈশ্বরগুপ্ডের স্বদেশপ্রেম ষে 
গভীর সে বিষয়ে সন্দেই করিবার কোন কাবণ নাই, 
কিন্ত স্বদেশের কুকুরদিগকে মধ্যে মধ্যে কশাঘাত 
করিয়াছেন এবং বিদেশের মহাত্মগণকে শ্রদ্ধ! প্রদর্শন 
করিয়াছেন ষলিয়! শিক্ষিত হেমচন্ের স্বদেশবাৎসল্য 
বা স্বজাতিপ্রেম ষে ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রেম হইতে 
নিকৃষ্ট এরূপ অনুমান করা একান্ত অন্ৃচিত। স্বদেশে 
বা বিদেশে যেখানে মহত্ব দেখিয়াছেন, হেমচন্দ্রের হৃদয় 
সেইথানেই শ্রদ্ধার ও সম্রমে অবনত হইয়াছে, জাঁতি- 
বিদ্বেষে কখনও তিনি অন্ধ হন নাই। ইহাতে যদি 


৩৮ 


হেমচন্দ 


তিনি নিন্দনীয় হন, তবে অক্ষয়চন্দ্র তাহাকে নিন্দা 
করিতে পারেন । মানুষ যেমন জাতিভেছ্ের সমষ্টি 
করিয়াছে, প্রকৃতিও সেইরূপ জাতিভেদ করিয়াছেন । 
প্রকৃতি ই প্রধান জাতিতে মনুষ্যদ্িগকে বিভক্ত করিয়া- 
ছেন, মহত এবং নীচ। হেমচন্দ্র প্রথম জাতির অন্তভূক্তি 
-তীভার শ্বজাতি-_-মহতৎ এবং উদ্ারচরিত ব্যক্তি-__ 
জগতের যেখানে থাকুন না, তাহার প্রেমের আম্পদ । 
নীচের প্রতিও তাহার অনাদর নাই, কিন্তু ন্নেহান্ধ 
জননীর মত তাহাদের মস্তক ভক্ষণ না করিয়া, শিক্ষিতা 
জননীর মত তিনি কখনও স্নেহ প্রদর্শন করিয়া, কখনও 
বা তিরস্কার করিয়া,তীহাকে উন্নতির পথে সমারূঢ় করি- 
বার জন্য লিরন্তর প্রয়াস পাইয়াছেন। 

ভেমচন্দ্রের প্রতি অক্ষয়চন্্র তাহার পুভ্তিকায় যে 
অবিচার করিয়াছেন, কোন্‌ ভাষায় তাহার নিন্দা 
করিব? হেমচন্দ্রের কবিতাবিশেষের প্রতি অক্ষয়চন্ত্র 
যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, আমর! হেমচন্দ্রের অসংখ্য 
গুণপক্ষপাতিগণের সহিত আমাদের ক্ষীণ কথম্বর 
মিলাইয়! দেই বাক্য পুনঃগ্রয়োগ করিয়া! তাহার সমা- 
লোচন গ্রন্থ সম্বন্ধে উচ্চকণে বলিব যে উহা! অক্ষয়চন্ত্রের 
অক্ষয় £ুকলঙ্”--সন্কীর্ণতার অন্ধকৃপ হইতে উদার ও 


২৩৯ 


হেমচজ্জর 


মহাগ্রাণ হেমচন্ত্রকে বুঝিবার চেষ্টা করা তাহার 
পক্ষে “বিড়ম্বনা ”। 


৭1 মণিকর্ণিকা | কাশীর মণিকর্ণিক! 
তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত 
আছে । একটি কাহিনী অবলম্বনে এই কবিতাটি 
রচিত হইয়াছিল। ইনার এক স্থলে শিব শিবানীকে 
বলিতেছেন__ 


সুখের অবনীতল দুঃখ যত তায়-- 
ভাঁবিলেই দুঃখে হুখ, সুখে দুঃখ হয় ! 
জগৎ স্থজত শিবে সরল প্রথায় 
সরল ভাবিলে ভব সর্ববসথখময়। 


মৃত্যুশৌক বলি লোকে হুঃখ করে চিতে, 
দেখেন] ভাবিয়া তত আহ্লাদের ভাগ 
মানবের মৃত্যুশোক মাঁনবেরি হিতে, 
আগে সুখ-দুঃখ পরে জগতে সজাগ। 


দ্রিবানিশি কাল-অঙ্গে জড়িত যেমন, 

আসে যায় লীলাময় তুলিয়! লহরী-- 

এই দিবা, এই নিশি, আবার তপন, 

কে আগে--কে পরে কেহু না পায়'বিচারি ॥ 


২৪০ 


হেমচজ্র 
কে জানে নরের মাঝে সে নিগুঢ় কথা ? 
কিন্তু শিবে না থাকিলে ধরাতে সুর্ব্বরী 


দিবার আদর এত হতো নাক সেথা 
 মেইরূপ সুখ ছুঃথ বুঝহ শঙ্বরী। 


যে মানবের পরকাল-প্রথা-_প্ছর্ববোধ__ছুজেক 
অতি, অপার-_-অশেষ”--তাহার পক্ষে উপরি উদ্ধ্‌ ত 
মহাবাণী জীবনযাত্রার সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই। 


৮। ইউরোপ এবং আসিয়া । 
আফগানিস্থান যুদ্ধের পর হিন্দুকুশ-চুড়ে *বাজিছে ব্রিটিশ 
ব্যাণ্ডে বিজয়ের বাজনা |” ইউরোপ প্রতিদিন উন্নতির 
পথে উর্দেউঠিতেছে, আর আগিয়াবাসী পননৃষ্টে নির্ভর 
করি নামিতেছে পাতালে।” তাই স্বদেশ প্রাণ কবি 
হেমচন্দ্র আসিয়াবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন-_ 


তোমাদের দিবা সন্ধ্য। প্রাতঃকাঁল রজনী 
সকলি সমান জ্ঞান 1. 
আছে কিন1 আছে প্রাণ, 
অন্ধ অথব্বের প্রায় 
ডাক খালি বিধাতায়, 
* বলিলে অদুষ্টে দোষি তুষ্ট হ”বে তখনি? : 


ত ২৪১ 


হেমচন্দ্র 


কি দোষ রে বিধাতার কিবা দোষ প্রাক্তনে 
কি না, বল, দিল! বিধি ? 
করিতে ধরার নিধি 

বিধাতার সাধ্য যাহ] দিয়াছে এ ভুবনে ! 


৬ 


দিয়াছে এতই এরে, স্বপনেও কখন 
ইউরোপ না হেরে তায়! 
বল হে কোথা সেথায় 
এমন পর্ববত, নদ, 
এমন দারু, নীরদ, 

এত খনি-জাত ধাতু, এত শস্য রতন ॥ 


কোথায়, সেখানে হায়, হেন রশ্মি তপনে ! 
এত জাতি ফুল ফল, 
এমন নিশি শীতল, 

দেখেছে পাশ্চাত্য কোথ। হেন শশী-কিরণে ! 


সকলি দিয়াছে বিধি অভাব যা কেবলি-_ 
আমাদেরি হাদি তলে - 
সে স্রোত নাহিক চলে 
আশ্রয় করিয়া মায় 
পাশ্চাত্য আগুয়ে ধায় 
বাচিতে -মরিতে, হায়, জানিনা রে কেবলি ! 


৯৪২ 


হেমচত্দ্র 


৯। পদ্মফুল ! প্র বয়সে "ভাবময় পনর 
পুষ্প” দেখিয়া কবির মনে নানাপ্রকার ভাবের উদয় 
হইয়াছে-_এই কবিতায় তাহ! বর্ণিত হইয়াছে। 


এত যে লুকানে। তোতে আগে ত জানিনে ] 
যৌবনেতে স্থখোদয় 
হায়রে সকলে কয়_ 
প্রৌচ-স্থথ কাছে আমি সে হুখ মাঁনিনে ! 
পরিণত সুখ বিনা সুখ কি জানিনে। 


পদ্মের সহিত কবির মনের যোগ কিরপে হইল 
তাহার কারণ কবি অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছেন-₹ 


& ভাবি শুধু কেন বিধি করিলা এমন-_ 
এত শোভা বাস যার 
পঙ্কেতে জনম তার, 
পঙ্কজ বলিয়া তারে ডাকে সাধুজন ! 
জানি না বিধির, হায়, রহস্য কেমন। 
ওরে গুদ্ধচেতা পদ্ধা ! 
হায়ঃ বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে 
বাধিলা এ দেহপুটে ? 
'কপুয-পদ্ধেতে ফুটে, 
তাই এত ক্ষিপ্ত মন ভোবে ভাসে যানে? 


২৪৩ 


বুঝেছি, রে শতদল, অচ্ছেদ্য বন্ধনে 
তাই তুই আমি বীধা, 
এক সঙ্গে হাস। কাদা, 
তাই, ওরে পদ্মফুল, এ মিল হু'জনে ! 
ভুলিব না৷ তোরে, পদ, 
ভূলিব না--ভুলিব না-জীবনে মরণে ! 


১০) রেলগাড়ী | হেমচন্দ্রের অন্যান্য 
কবিতার ন্যায় এই কবিতাটারও ছন্দ ও তাঁষ! যেন 
ভাবের গ্তিধবনি। কবিতার শেষভাগে ইংরাজজাতিকে 
সম্বোধন করিয়া! কবি বলিতেছেন 

অসুর অসাধ্য কাজ সাধিতেছ জগতে !£- 


জড়ে প্রাণ দিতে পার দেবের দর্পেতে, 
গাঁর না কি ৰাচাইতে নিজ্জীব ভারতে ?” 


১১ বিশ্বেশ্বরের আরতি । ইহার 
সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন, পকাশীর শ্রীযুক্ত প্রস্চন্্র 
চৌধুরী কৌং কর্তৃক বিশ্বেশ্বরের আরতি বাল! অক্ষরে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে ।. তদবলম্বনে এবং যে 
সকল ব্রাঙ্গণের আরতি. করিয়া থাকেন তাহাদের. 
মধ্যে একজনের সাহায্যে এই  অন্গবাদ করিয়াছি ।' 


২৪৪ 


হেমটন্দ্র 


প্রায় অনেক স্থলেই মূলের শব্বগুপি ঠিক ঠিক আছে, 
তবে বাঙ্গাল! ভাষায় গঠন ও ভাবগ্রহণ হইত পারে 
তজ্জন্য যেখানে ষেন্ধপ পরিবর্তন আবশ্তক হইয়াছে 
তাহাই করিয়াছি। 


১২। বাঙালীর মেয়ে । “বাঙালীর মেয়ে*কে 
উদ্দেশ করিয়া কবি এই যে রহস্তপুর্ণ কবিতাটি রচিত 
করিয়াছিলেন, তাহার রস রসজ্জ ব্যক্তি মাত্রেই উপ- 
ভোগ করিয়াছিলেন। নটরাজ অমুতলাল বস্থ বলেন, 
হেমচন্দ্রের কবিতাগুলি ষে সেকালে কিরূপ আদঘৃত 
হইত তাহা ইহা! হইতেই প্রতীয়মান হয় ষে তাহার 
কবিতা! গুগির অনেক ব্যঙ্গান্নকৃতি (09100) হইয়া- 
ছিল। অমৃতলাল স্বয়ং হেমচন্দ্রের কোনও কোনও 
কবিতার 7100 করিয়াছিলেন। “বাঙ্গালীর মেয়ে” 
কবিতাঁট সেকালে অনেকেরই কণ্ঠস্থ ছিল এবং উহার 
"অনেকগুলি 72:00 হইয়াছিল। *ভারতউদ্ধার*-কর্তী! 
ইন্ত্রনাথও “বাঙ্গালীর ছেলে শীর্ষক একটি ্য্গানুরুতি 
করিয়াছিলেন। কিন্ত এঅক্ষয়চন্দ্র সরকার উহার রূস 
হৃদয়গম করিতে পারেন নাই, অথব! ইচ্ছ! করিয়াই 
করেন 'নাই। তিনি লিখিয়াছেন, “বাঙ্গালী মেয়ের 


২৪8৫ 1 


হেমচন্দ 


পীঠে কশাঘাত করা--কবির কলঙ্ক। কৈফিয়ৎ দিয়! 
কবি এই কলঙ্ক ক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন,_বিশ্ববিদ্তা- 
লয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি-প্রাপ্তি উপলক্ষে হেমচন্দ্র বলিতে- 
ছেন ১ 

যে ধিকারে লিখিয়াছি, “বাঙ্গালির মেয়ে» 

তারি মত সুখ আজ তোমা দৌহে গেয়ে। 


কিন্তু ধিক্কার বলিলে কলঙ্ক ক্ষালন হয় ন1। 


কাহুষ্কারে ফেটে পড়ে, চলে যান ধেয়ে 
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে। 


এ ত ঘোর মিথ্যা কথা। এমন মিথ্যা, কৈ মিল, 
মনক্রীফ,, মেকলেও চালাইবার চেষ্টা করেন নাই। 
বঙ্কিমবাবুর সাক্ষাতে হেমবাধুকে জিজ্ঞাস1 ক রিয়াছিলাম, 
বাঙ্গালীর মেয়ের এ দারুণ চিত্র তিনি কোথায় 
পাইয়াছেন? আত্মস্তরিতায় ভর দিয়া, অথচ সহান্ত 
সুখে, বয়োজ্যেষ্ঠ সহোঁদরের মত উজ্জল দৃষ্টি আমাদের 
চক্ষুর উপরি নিক্ষেপ করিয়া হেমচন্ত্র উত্তর করিলেন, 
“আমি আমার মাতা, পত্রী, ভগিনীর চিত্র অঙ্কিত] 
করিয়াছি আমি স্তপ্ভিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু ঈষৎ 
হামিয়! কথাট! উড়াইয়! দিয়া অন্ত কথা পাড়িলেন।” 
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আমরা অনুসন্ধনে যতদূর অবগত হ্ইক্সাছি, 
“আত্মস্তরিত1” কাহাকে বলে হেমচন্দ্র তাহা*জানিতেন 
না, তবে এই দৌষটি তাহার কোনও বন্ধুর কিছু 
অধিক মাত্রার ছিল। “আংত্মবন্মন্ততে জগৎ” এই বাক্যান্ু- 
সারে যদি কেহ হেমচন্দ্রকে বিচার করেন, তাহা! 
হইলে অবশ্তই হেমচন্দ্রকে দোষী করা যাক না । হেম- 
চন্দ্র যে যথার্থ নারীজাতিকে এবং স্বজাতীয়া মহিল!- 
গণকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাহাদের উন্নতির 
জন্য নিরস্তর প্রয়াস পাইতেন, তাহার রন্নাবলীতে 
তাহার তরি ভুরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

্ব্গীয়। লাবগ্যপ্রভা সরকার মহোনয়া একস্থানে 
লিখিয়াছেন, "আমাদের দেশে রামমোহন রায় ও ঈশ্বর- 
চন্দ্র বিদ্যাসাগর এই ছুই মহাত্মার পর অন্কুলির অগ্রে 
গণনীয় যে কয়জন প্রকৃত নারী-হিতৈধী জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, কর্ববর হেমচন্দ্র তাহাদের মধ্যে একজন । 
তাহার য়ে স্বদেশবৎসল হৃদয় স্বদেশের পরাধীনত স্মরণ 
করিয়! ব্যথিত ও পীড়িত হইয়াছিল, তাহ! ভারতনারীর 
অনন্ত ছুর্গাতি দেখিয়া! অবিরল অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিল |» 

মিল, মনক্রীফ. ব1৷ মেকলে, হেমচন্দ্রের নিকট বাঙ্গা- 
লীর গ্মেয়েকে নিন্দা করিলে নিশ্চয়ই তাহার উপযুক্ত 
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প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইতেন। ক্মমর! অনেক কন্তাবংসল। 
জননীকে. জানি, ধাহারা অনেক সময়ে তাহাদের 
স্নেহের কন্ঠাকে “হতভাগী, “পোড়ারমুখী” ইত্যাদি 
বিশেষণে বিশেষিত করেন, কিন্তু আর কেহ তাঁহার 
কন্ঠাকে শ্ররূপ সম্বোধন করিলে সম্মার্জনী হস্তে 
দৌড়িয়। আসেন। তিনি স্বয্নং কন্তাকে প্রভূত স্নেহ 
করিলেও কেবল তাহার মলের জন্ত--তাহার উন্নতির 
জন্তই--প্রয়োজন বোধ করিলে তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ 
করেন। “সে তিরস্কারে হলাহল নাই, মঙ্গলাকাজ্ষ! 
আছে । হেমচন্দ্র ষদি 'ধারাপাতে মূর্তিমান চারুপাঠ পড়া” 
বাঙ্গালীর মেয়েকে__নিজের ভগিনী বা ছুহিতাকে-- 
কোনও দোষের এন্ত গালি দিয়া থাকেন, তাহা! দোষের 
নহে। একজন বঙ্গমহিল! এই কবিতা পাঠ করিয়া 
লিখিয়াছিলেন-_- 
“বাঙ্গালীর মেয়ে কিবা গালি সুমধুর ! 
ব্যঙ্গচ্ছলে মনোব্যথা প্রকাশ প্রচুর 1” এ 

একজন সরল বঙ্গমহিল কবির উদ্দেশ্র বুঝিতে 
পারিয়াছেন, অথচ অক্ষরচন্দ্রের স্তায় পণ্ডিত ব্যক্তি 
তাহার উদ্দেপ্ত বুঝিতে পারেন নাই, ইহা আশ্চর্য্যের 
বিষয় নহে কি? সরকার মহাশয় সুরসিক বক্কিষচন্দ্রের 


২6৮ 


হেমচন্দ্র 





যে ঈধৎ হাসির উল্লেখ করিয়াছেন, দে হাসি হেমচন্ত্রের 
উত্তর শ্রবণে কিংবা প্রশ্নকর্তার প্রশ্নে, স্ে বিষয়ে 
আমাদের কোনও সন্দেহ নাই। 

তবে এই কবিতাটি রচনার জন্য হেমচন্দ্রকে যে 
বাঙ্গালীর মেয়ের পদাঘাত সহ্য করিতে হয় নাই, তাহা 
বলিলে ইতিহাসের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে। 
মোক্ষদার্িনী মুখোপাধ্যায় নায়ী এক “বাঙ্গালীর মেয়ে? 
প্ৰনপ্রস্থন* নামক কাব্যগ্রস্থে বাঙ্গালী বাবু” শীর্ষক 
একটি কবিতায় হেমচন্ত্রকে যে উত্তর দিযাছিলেন, 
“ব্গদর্শনে, প্রকাশিত (সম্পাদক সঞ্জীবচন্ত্র কর্তৃক লিখিত) 
সমালোচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়! তাহার পরি- 
চয় দিলে জাশ] করি পাঠকগণ অসন্তুষ্ট হইবেন না £-_ 

“নকলেই জানেন, বাঙ্গালায় সাহিত্যসংগ্রামক্ষেত্রে, 
বাবু হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যা্ অদ্বিতীয় মছারথী। তাহার 
প্রতি শরসন্ধানে সাহস করে বাঙ্গালার পুরুষ লেখক- 
দিগের মধ্যে এমন শূর বীর কেহ নাই। তাহার 
প্রণীত “বাঙ্গালীর মেয়ে নামক কবিতার আলায়, অনেক 
বাঙ্গালীর মেয়ে আঙঞ্জিও কাতর । আজি সেই আঘাঁ- 
তেব্র প্রতিশোধের জন্য এই কাব্যবীরাঙ্গনা বন্ধপরি- 
কর-ধৃতাস্ব | হেমচন্ত্রের এ কবিতার উত্তরে 


৪৯ 


হেমচম্প 





মোক্ষদা়িনী “বাঙ্গালির বাবু” শিরোনামে একটি কবিতা 
লিখিয়াছেন। কবিতাটি বড় রঙদার__-লেখিকার লিপি- 
শক্তিপরিচায়িক1--আগ্োপান্ত পাঠের যোগ্য । আমরা 
এ কবিতাটা কিছু বাদ দিয়া প্রায় সমস্ত উদ্ধৃত করিলাম 
--গ্রন্থকত্রী আমাদের এ অপরাধ মার্জন! করিবেন £-_ 


কে নায় কে খায় অই, করে দডবড়ি, 
বাঙ্গালীর বাবু ! হায় বড় তাড়াতাড়ি ; 
সাহেব করিবে রাগ, বেল হলে যেতে, 
তাই এত তাড়াতাড়ি, নাইতে খাইতে । 
চাপকান পেন্টালুনে পোষাকের ঘট, 
শিরে শোভে শোল। পাকৃড়ী, শাল দিয়ে অাটা ; 
চেডারির মত দৃশ্য কিবা চমৎকার! 
দিতে কিছু দেরী হলে করেন চীৎকার ; 
সে স্ময় ছেলে ষদি বাবা বলে ডাকে 
মারিতে উদ্যত হয়ে খিচয়ে যান তাকে । 
তাড়াতাড়ি করে অন্য সব কর্ম হয়, 
তামাক টানিতে থাকে যথেষ্ট সময়, 

_ টানিতে.টানিতে ধুম দয়] হলে মনে 
শিশুরে সাস্বনী-কর1 উচ্ছিষ্ট পানে। 
গাড়ি ভাড়া পাঁচ পয়সা, চল্‌তে হন কাবু, 
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু। 


খা 


ন২৫০ র 


হেমচন্ 


হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু! 

দ্শট1 হতে চারটাবধি দাস্তবৃত্তি কর! ্ 
সারাদিন বইতে হয় দ্বাসত্ব গশরা। 

উকীল, ডেপুটী কেহ,কেহ বা মাষ্টার, 
সবজজ, কেরাণী কেহ, ওভা'রসিয়ার, 

বড় কন্ম বড় মান, অহঙ্কার কত 

ধরারে দেখেন বাবু সরাথানা মত। 

সারাদিন খেটে খেটে, রক্ত উঠে মুখে 

পেগের বড়াই হয় ঘরে এসে স্থখে। 

“ড় কন্ম করি? ভেবে, দেমীকে অজ্ঞান, « 
এদিকে সাহেব দেখে হৃদি কম্পমান ; 
সাহেৰ দেখে মান্য করা, ইংরাজী বুলি, ঈ 
হচ্চু হলো নিজ ভাষে দেন তারে গালি; 
শিখিয়! ইংরাঁজি ভাষা বড় অহম্কার, 
তাড়াতাড়ি যান দিতে ইংরাজি লেকৃচার, 
কহিতে ইংরাজি বুলি খান হাবু ডুবুং 

শুনে যা, ইংরাজি কয়, বাঙালির বাবু। 


হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু 
খোলা। হয় ধরাচুড়া গোলামির ভার, 
ঘরে এলে খোলা গায়ে চটিতে বাহার ১ 
পরিধান থান ফাড়া চাকর কৌচানেঃ 
পসিলিপার কারু পায়ে চটি ঠনৃষ্ঠনে। 


২৫১. 


হেমচন্দ্র 


৫২ 


.আয়েস্‌ তামাক পানে, তাকিয়া। হেলন, 


হ“কা নল মুখে দিলে ন্বর্গে আরোহণ । 
বৈঠকথান! গুলজার, হাসির ধমকে ; 
পাঁপোশেতে থুথু ফেলা, পিকদানি সন্মুখে। 
নাহি কোন ধর্মচর্চা, শুয়ে গীত গান 

মধ্যে মধ্যে হুঙ্কারেন 'পান তামাক আন।” 
সম্মুখে সেজের আলো, ভ্যারাগার তেলে 
মর্দানি ফলান হয়, মূর্খ কেহ এলে । 

ইয়ার এলে খেল হয়, দাবা কিন্বা গ্রাবু। 
সায় হায় অই বোসে বাঙালির বাবু । 


কঃ ১ রঙ 


হায় ছায় অই যায় বাঙালীর বাবু! 
ছড়ি হাতে, সুজ পায়ে, মুখেতে চুরোট, 
কাহারো সাহেৰি চাল পরা হাট কোট, 


ক * ফু 


ফরশ। হতে বড় সাধ সাবাং মাথা কোসে, 

উঠে যায় ছাল চামড়া, তোয়ালেতে ঘোসে। 
সোজ! সিতে কাটা চুল, আলবাট ফ্যাশানঃ 
সেন্ট মেখে গন্ধ গৌকুল, হন মুর্তিমীন। 


ছা. পে রা 


হেমচজ্জ 
নাটক দেখিতে সাধ সথে ভরা প্রাণ, 
মুচকে মুচকে হাসিটুকু, গালে ভরা পান । 
একসে-প্ট এন্‌্কোরে যেন ছাড়ে বৃষ নাঁদ, 
ধুম টেনে দম রাখা দোকানি প্রসাদ ॥ 
ধণে মাথা ডুবে আছে, সথে মত্ত তবু 
হায় হায় অইযায় বাঙালির বাবু! 


বিনি নাহি মদ খান তার অহঙ্কার 

ঝুঝি বা যে করিলাম ভারত উদ্ধার, 

নাম লিখায়ে ত্রান্ম হন, ধর্মগজে পেটে, 
দোকানি পশারি তাক বক্তৃতার চোটে 
স্বাধীন করিতে নারী হন ত্রহ্গজ্ঞানী, 
আনেন বাহির করি কুলের কামিনী 
মদপ্তায়ী যদখেয়ে, খুলে দেয় মন 

ভারত উদ্ধার হেতু হয় আস্ফালন 

কথা কন খই, মুড়কী, ইংরাজী, বাঙালী 
মন খুলে ইংরেজেরে দেন গালাগালি. 
লীলাখেল। বাবুদের ধত রান্রিকালে 
মুখ বুজে ভদ্র হন সকাল হইলে। 


স ০ ০ 


“এখন আমাদের দুইটি জিজ্ঞান্ত আছে। প্রথম, 
বাঙ্গালী বাবুদিগকে জিজ্ঞাস! ক'র, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনীর 


২৫৩ 


হেমচন্দ্র 


এই পদ্গুলির আঘাত, সহ হইবে কি? দ্বিতীয় হেম- 
চন্দ্রকে জিজ্ঞাস! করি, মিষ্ট লাগে কি? সেবার মহা- 
রাজ্জীর পুত্র ভারতবর্ষে আসিলে কবি যাহা পাইয়া 
ছিলেন, তাহার অধিক কিছু হইল কি ?” * 





* কবি কি পাইয়াছিলেন পাঠকগণের স্মরণ অছে কি ?-- 
*কাস্তা আসি হান্তমুখে বলে কই দেখি। 
কি পাইলে কাব্য লিখে পোণ। কিংবা! মেকি ॥ 
চর সঃ খাঁ সং 
দেও দেখি গুণমণি কি পেলে শিরোপা । 
বুলু রিবন চাকি চাকতি কিংবা জরির থোগা॥ 
কবি কবে পায় কিবা; কি দেখাব ধনি। 
না বলিতে পলা] ঠেট ফুলায়ে তখনি ॥ 
ধাক্কা দিয়ে গরবিণী গরগরিয়ে যায় | 
ফশাফরে পড়িয়া কবি ফ্যাল্‌ ফ্যাল চায় ॥ 


২৫৪ 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


৫৯৫ ০ 
“ছায়াময়ী? | 


ছায়াময়ী। কবিতাবলী দ্বিতীক্ন খণ্ড প্রকা- 
শের দুই সপ্তাহের মধ্যে হেমচন্দ্রের আর একথানি 
অভিনব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইটালীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
কবি দান্তের “ডিভাইনা কমেডিয়া নামক ঘ্অদ্বিতীয় 
কাব্যের “কিঞ্চিন্াত্র আভাস প্রকাশ করিবার মানসে” 
হেমচন্দ্র প্ছায়াময়ী” রচনা করেন। মুখপত্রে তিনি 
স্পেন্নারের ছইটি পদ . 
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অনুবাদিত করিয়! লিখিয়াছিলেন*-__ 
“তোমারি চরণ ম্মরণ করিয়া চলেছি তোমারি পথে, 
তোমারি ভাবেতে বুঝিব তোমারে, ধরি এই মনোরথে | 
এবং বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন “সেই মহাকবি 
*(দাস্তের) নিকট আমি কতদুর খণী, তাহা ইহার 
ললাটস্থ শ্লোক দৃষ্টেই বিদ্িত হেইবে। ফলতঃ বহুল 


৫৫ 


হেমচন্দর 





পরিমাণে আমি তাঁহার ভাবেরও রচনা প্রণালীর সাহাষ্য 
গ্রহণ ক্লরিয়াছি। “কলিকাতা গেজেটে গ্রন্থথানির 
প্রকাশকালে নিক্নোদ্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত 
হয় ১--- 

পুস্তকের নাম “ছায়াময়ী” ( 001] 06 8)200 ) কাব্য। 
কলিকাতা ৩৫ বেনিয়াটোল]। লেন রায় যন্ত্রে বিপিন বিহারি 
রায় ত্বারা মুদ্রিত এবং ১৪ কলেজ স্কোয়ার রায় প্রেস 
ডিপজিটরীতে প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ১৫ই জানুয়ারী 
১৮৮০ সুষ্টান্দে। পতসংখ্য। ১৪২ ডুয়োডেলমে1।. প্রথম সংস্করণ 
৫৫০ ছাপা হইল। মূল্য 4০ যাত্র। গ্রন্থসত্বীধিকারীর নাম ও 
ঠিকানা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর | মন্তব্য-_7)০ 
1)2601 07 0105 10990 18 03001801)60 1) 1৮৪ 08100, 


[৮ ০0705109701060198 01 100)0 11077:018 01 10)91]. 


কেহ কেহ মনে করেন ছায়াময়ী দাত্তের গ্রন্থের 
অনুবাদ মাত্র। এই ধারণ! ভ্রীস্ত। কবি স্বয়ং বিজ্ঞা- 
পনে লিখিয়াছেন *ডিভাইন! কমেডিয়া বাইবেলের মতা- 
বলম্বী একজন প্ররুত খ্রীষ্ট উপাসকের বিরচিত। নরক 
প্রায়শ্চিত-নরক (70128015 ) এবং স্বর্গ সম্বন্ধে 
তাহাতে যে সব মত ও উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে, 
তাহা শ্রীধর্ঘের অন্ুমোদিত। এই পুস্তকে যাহা 


২৫৬ 


হেমচক্দ্র 


লিখিত হইয়াছে, তাহা সে সকল মত ও উপদেশ হইতে 
অনেক বিভিন্ন 1৮ 

হেমচন্্র স্বয়ং বো হয় জন্মাস্তরে বিশ্বীস করিতেন। 
এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাম্পণ শ্রীধুক্ত শ্টামাঁচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয়ের নিকট শ্রত একটি কোৌতুকাবহ গল্প বিবৃত 
হইতে পারে । একদা ৬নীলমণি কুমার মহাশয়ের 
বাটীতে হেমচন্জর, শ্তামাঁচরণ বাবু এবং তাহাদের অনতম 
বাল্যবন্ধু ( সবজজ ) আনন্দপ্রসাদ সর্ধবাধিকারী মহাশয় 
নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহার বহুবত্মূর পূর্বে 
আনন্দ বাবুর গলুীবিয়োগ ঘটিয়াছিল। নানাবিষয়ে 
কথাবার্তা হইতে হইতে, পরলোকের কথা উচ্ঠিল। 
আনন্দবাকু এইরূপ ভাবে কথা! কহিলেন যেন তাহার 
সহধশম্মিনী তকালে স্বর্গে বিরাজমানা আছেন। হেম- 
চন্দ্র ভাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তিনি ন্বর্ণে আছেন কে 
বলিল? আমার বোধ হয় তিনি ইহলোকেই অন্ত 
কোথাও জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সুথে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্র! 
নির্ধাহ করিতেছেন। হয়ত এতদিনে তাহার অনেক- 
গুলি পুত্রকন্তাও হইয়াছে ।” তাহার এই কথায় বন্ধুগণ 
সকলে হাসিয়! উঠিলেন। 

ছায়াময়ী কাব্য “পল্লব” নামক সাতটি পরিচ্ছেদে 


থ ২৫৭ 


হেমচন্্ 


বিভক্ত। সংক্ষেপে ইহার আখ্যানভাগের পরিচয় 
দিব। ,কোন ব্যক্তি তাহার প্রিয়তম! ছুহিতার বিয়োগে 
কাতর হইয়া, কন্তাঁর শব ক্রোড়ে করিয়া! নানাদেশ পরি- 
ভমণ করিয়া, অবশেষে একদিন সন্ধ্যাকালে ভূতপ্রেতের 
লীলাভূমি এক শ্মশানে আপিয়া উপস্থিত হইয়াংছন। 
সেই শ্বশানের বর্ণনায় কাব্যের আরম্ত। এই শ্মশান- 
বর্ণনাটি অতি হ্ন্দর। জঅক্ষয়চন্দ্রের স্টায় অনত্যুদার 
সমালোচিকও স্বীকার করিয়াছিলেন বে, গগায়াময়ী দাস্তে 
হইলেও. ইহার প্রস্তাবনা--ভাষায় ও ছন্দে--বাঙ্গালায় 
অতুল্য |” বলিতে বাধা হইয়াছিলেন যে, “ছায়ামগ্নীর 
সুচনায় শ্মশানবর্ণনার ৌদ্র-বীভৎস বাঙ্গালা ভাষায় 
অতুল্য 1 ॥ 


সন্ধ্যা গগনে নিবিড় কালিম! 
অরণ্যে খেলিছে নিশি; 
ভীত-বদনা পৃথিবী দেখিছে 
ঘোর অন্ধকারে মিশি ! 
হী হী শবদে অটবী পৃরিছে 
জাগিছে প্রমথগণ, 
অট্ট হাসেতে বিকট ভাষেতে 
পূরিছে বিটপী বন। 


২৫৮ 


হেমচন্্র 


কুট করতালি কবন্ধ তালিছে, 

ডাঁকিনী ছুলিছে ডালে, ্ 
বিশ্ববিটপে ব্রহ্ম পিশাচ 

হাসিছে বাজায়ে গালে ।” 


এই শ্মশানে ভূতপ্রেতদিগের বীভৎস ক্রীড়া 
দেখিয়া, সেই ব্যক্তির মনে মানুষের পরকাল, সুথ ছুঃথ 
প্রভৃতি বিষয়ে নানা চিন্তার উদয় হইল। তিনি প্রেত-. 
মুর্তিগণকে সম্বোধন করিয়! জিন্তাস1! করিলেন,-_ 


“বল্‌ কোথা বল্‌ কোথা পরকাল, 
কি প্রথা সেখানে, ভোগে কি জঞ্জাল, 
জীবদেহ হ'তে কৃতাস্ত করাল 
৪ জীবাত্বা! যখন খেদায় দুরে? 
পড়ে থাকে দেহ--কোথ। বা পরাণী 
কলুষে অঙ্কিত জীবনের গ্লানি 
করে প্রক্ষালিত,_-কি সলিল আনি? 
থাকে কতকাল, কোথা--কি পুরে ? 
আছে কি উঘধি--আছে কি উপায়, 
পাপের কলঙ্ক যাতে ঘুচে যায়, 
পাগীর পরাণ আবার জীয়ায়, 
জীব-চিত্ব-শিখা কভু কি নিবে? 


সং রঙ ০ 


২৫৯ 
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ভূলে কি পাঁতকী তাজিলে জীবন 
ইহ্‌-জন্মকথা, এ মর্ত্য ভূবন? 
স্মৃতি-চিন্তা-ডোর, জীবের বন্ধন 

মাটীতে পুনঃ কি মিশায়ে ষায়? 


০ ক সং 


আছে কিরে পার সে গাঁপের হদে, 
ডুবে খাজে নর পড়িয়া প্রমাদে 
বিষাক্ত জীবন ভোগে রে বিষাদে, 
আছে কি পশ্চাতে নিষ্কৃতি তার? 


€ 


. ভূভপ্রেতগণ এই প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহাকে পরিহাস 
করিতে লাগিল । একজন বলিল-- 


“আমি বলি যায়_ করিস্‌ প্রত্যয়, 
দেহান্তে মানব কিছুই না হয়, 
মাটীর শরীর মাটীতেই রয়, 

দেহ মন গড়া একই ছাঁচে।” 


এমন সময় ভূতদলপতি সহস! আবিভূতি হইয়া ভূত- 
গণকে আদেশ করিলেন__ 


“নিকটে উহার না যাও কেহ; 
শোক দুঃখ তাপে যে নর পীড়িত, , 


২৬০ 
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মৃত্যুর অঙ্গুলি যার দেহে স্থিত 
তাহার নিকটে জগৎ স্তম্ভিত, নি 
না লঙ্ঘ কেহ রে তাহার দেহ ॥ 


ভূতগণ পেইস্থান পরিতাগ করিলে, তেই বিজন 
শ্মশানে বসিয়া সেই ব্যক্তি ভাবিতে লাগিলেন_- 


সত্য কি পিশাচ-বাঁক্য- শরীর বিনাশে 
পরাণী বিনাশ পাবে? গাংশু ক্ষালে মিশে যাবে ? 
ভাবিতে হবে না কিছু ভাবীর তরাসে? 


তাহার সেই মুপবিত্রা নিন্মলপ্রাণা ছ্রহিতা €কোথায়_- 
কোন লোকে বিরাজ করিতেছে? সেও কি প্রেক্তি- 
মূর্ডি ধারণ ক্লুরিয়া পিশাচীদের সম্ভার ঘুরিয়া বেড়াই- 
তেছে? ইহ! ত বিশ্বাস হয় না । 

“নহে-নহে কদাচন না মানি প্রতায় 


ত্রঙ্গা দি নিজে বলে সে প্রাণী ওরূপে চলে, 
সে আত্মার শেষ এই অন্ধ নিশিময় ! 


সং রং রঃ 


পরকাল আছে সত্য ; আছে পাপে প্রায়শ্চিত্ত 
জগত নিয়ন্ত। বিধি অবশ্ট করিল! বিধি 
* যেরূপে উদ্ধার পাবে ভ্রমীন্ধ যাহার11” 


২৬১ 
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যন সেই ব্যক্তি «এইরূপ চিস্তা করিতেছেন সেই 
সময়ে "জ্যোত্গাময় গগনের কোল হতে” অকল্জাৎ 
“দেবী এক তারাগতি নামি এল ভবে ।” দেৰী 
কহিলেন-- 
তাঁপিত না হও দেহ ভবতলে কেহ নাহি 
কলক্কিত নহে যেবা গাপ-পরশনে । 
চু ০ ঞ 


,.. পরিপূর্ণ নির্মলতা এ জগতে নাই, 
পৃথিবীর নহে তাহা, সে বাসনা বুখা.স্পহ। 
* মানব মণ্ডলে কেহ ধরিয়া! মানব দেহ 
যদি করে সে বাসনা সে আশা বুথাই! 


কিন্ত তিনি ইহাও বলিলেন_ 


দু্চতির আছে ক্ষয় সন্তাপ অনন্ত নয় 
গরকালে আছে ভোগ, মুক্তি আছে পুনঃ । 


তিনি তাহার দুহিতার শবের দাহসংস্কার করিতে, 


বলিলেন-_ 


“মৃত্যুম্পর্শ দেহ যাহ। রাখিতে নাহিক তাহ! 
অমুত জীবের বামে-+বিধিবাক্য সান ।” 
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এবং তাহার অদেহ ছুহিতাকে দেখাইতে প্রতিশ্রুত 
হইলেন । * 


অন্তর দুহিতার দেহ সংস্কারান্তে সেই মানব দেবীর 
সহিত উদ্ধে নক্ষত্রলোৌকে চলিয়া গেলেন। এই নক্ষত্র 
মগুলে জীব-আত্মা কর্মফল ভোগ করে। 


দেহত্যাগে জীব-আত্ম! পরমাত্মা। দেশে, 
যাহার যে ছুঃখ ফল ভু্জিবারে সে সকল 
যেখানে আদেশ পায় সেই সে মণ্ডলে যায়ঃ 

পৃষ্ঠতল ভেদ করি অন্তরে প্রবেশে | * 


বত কাল শেষ নহে জীবন আস্বাদ রঃ 
অনুতুগ শিখানলো, ততকাল সেই স্থলে, 
থাকে সে পরাণীপুঞ্জ ভূঞ্জিতে বিষাদ । 


সে লালসা নির্ববাপিত হয় মেই ক্ষণে 
সেই ক্ষণে মুক্ত প্রাণী তেয়াগি শরীরা-প্লানি, 
নুর্ধ্য-আভা অবয়বে, প্রকাশিত পুনঃ সবে, 
ত্যজয়ে সেলোকগর্ভ নিস্তাগিত মনে । 


তাদেরি অঙ্গের শোভা, কিরণ আকারে; 
কপি কাপি ঝিকি ঝিকি তারা-অঙ্গে ধিকি ধিকি 
নি চমকে মানবচক্ষে শর্ববরী আধারে । 
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পাপ-মুক্ত প্রাণীবৃন্দ বিহরে তখন 
ব্ঙ্গণণ্ড বেষ্টন করি, তাপিতের তাপ হকি, 
হিতব্রতে সদ রত আপন সামর্থ্য মত 
বিধির বাঞ্ছিত কার্ধ্য করিতে সাধন। 


কত হেন মুক্তজীব মানব মওলে 
জমে নিত্য নিশাকালে,  ঘুচাতে ভ্রান্তির জালে, 
দেখাতে সরল পথ বিপ্থী সকলে ।” 


এই সকল নক্ষত্রের অন্যন্তরভাগে পাপাচারী 
জীবাআরা কিরূপ নরক্ষন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, দেবীর 
কৃপাত মানব তাহা দেখিতে পাইলেন। মিথ্যাবাদী 
প্রবঞ্ককগণ এক স্থানে ঘুরিতেছে--তাহাদের উদ্দেশ্ত 
স্থান নাই-_ | 


“কি ছুঃসহ সে যাতনা, 
কি নিরাঁশা সে কল্পনা 
বাসনা থাকিতে চিত্তে ফলেতে বঞ্চিত !” 


তৈথন ওট (71005 0999), এণ্টনি, ভারত-কলঙ্ক 
শকুনি প্রভৃতি এই নরকে অন্ৃতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। 
অন্ত লোকে পপরদ্রব্য-অপহারী, মহাপ্রাণী-হত্যা কারী” 
পাপীরা পাপের শান্তি ভোগ করিতেছে । কংস,'নীরো, 
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সিরাজুদ্দৌোলা প্রভৃতি এই লোকে অন্ুতাপানলে দগ্ধ 


হইতেছে * 
*বুঝি নাই ধরা-মাঝে-খধ্য-উন্মাদে__ 
লোকপতি হ'তে হলে কত সাম্য ধৃতি বলে 
লোকেরে পালিতে হয়, কেন বলে ধর্মমময় 


লোৌকপালে ধরাতলে-বুঝেছি বিষাদে | 
নরকের এই সকল ভয়ঙ্কর দৃপ্ত দেখিয়া বাথিতচিত্তে 
মেই ব্যক্তি দেবীকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে এবং 
তশহার ঢুহিতাকে দেখাইতে অনুরোধ করিলেন। 
তাঁহাকে শোকে মুহামান দেখিয়া দেবী বাঁজলেন 
“জীবন থাকিতে পরকাল ভেদ যে জন ভেদিতে চায়, 
পতঙ্গ-শরীরে খগেন্দ্রের বল ধরিতে হইবে তায়। 
মন ধৈর্য মানতেছে না, কিন্ত 
“জানিও নিশ্চয় মানস দমনে মান্গষেরই অধিকার ; 
হৃদয় রাজ্যেতে শাসন রাখিতে সহায় নাহিক তার । 


অতঃপর দেবী তাহাকে অগ্ঠান্ত নরক দেখাইলেন। 
একস্থানে বভিচারিণী স্ত্রীগণের মধ্যে দেবগুরুভার্ধ্যা 
তারা, অশুচি প্রণয়ে আনক্তা বিস্তা, এবং মিশর রাজ্ঞী 
কও পেট্রীকে দেখিতে পাইলেন। ৬রামগতি স্ায়রত্ব 
মহাশয় লিখিয়াছেন যে, অ্রদামঙ্গল পাঠ করিয়া ভারত- 
চন্দ্রের শবগ্ঠাকে অসতী বলিয়া কাহারও প্রতীতি জন্মে 
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না, সুতরাং বিদ্তাকে নরকে ফেলা সঙ্গত হয় নাই। 
কিন্ত এ থা বোধ হয় স্ায়রত্ব মহাশয় বিশ্বৃত হইয়া 
ছিলেন যে, যে যুগে হেমচন্দ্র আবিভূতি হইয়াছিলেন, 
এবং যে সমাজের ভন্ত তাহার গ্রন্থ রচিত, সে যুগে সে 
সমাজে, বিগ্বাকে নিষফলক্ক-চরিভ্রা বলিস গ্রহণ করা 
অসম্ভব । | 

বিবিধ নরক প্রদর্শন করিয়া এবং সর্বশেষে বিশ্ব- 
কেন্ত্রস্থ ধর্মরাজের বিচারপ্রণালী দেখাইয়া দেবী তাহাকে 
মর্তধামে আনিয়া বলিলেন--আমিই তোমার কন্ত! 

“এবে অবিনাশী 
আত্মাময় এ শরীর-_ঘুচেছে ম্বপন !” 

পণ্ডিত রামগতি স্তাক়রত্র মহাশয় বলেন, পগ্রন্থকারের 
কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি যেরূপ উচ্চ, তাহা বুত্রসংহার 
কাব্যের সমালোচনায় বলা হইয়াছে ; এ কাব্যেও তাহার 
যথেষ্ট নিদর্শন আছে ।” কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন, “পর- 
কালে স্বর্গ নরক ঢই আছে বলিয়াই সাধারণের সংস্কার । 
যিনি পাঠকদিগকে একটির বিতীষক1 দেখাই- 
লেন, তপরটির প্রলোভনও তাহার দেখান কর্তব্য 
ছিল।” হেমচন্দ্র বাইবেলের মতাবলম্বী অনন্তনরক- 
বাদী কবি দান্তের অমর কাব্যের “কিঞ্ন্মাত্র ভাস, 
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প্রকীশ করিবার মানসেশ এই কাব্য রচনা করেন, 
বোধ হয় সেই জন্তই শ্র্গ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন নাই। 
হ্টায়রত্ব মহাশয় অপর একস্থলে লিখিয়াছেন, প্র গ্রন্থের 
প্রারন্তে পরকালাদি বিষয়ের প্রশ্ন সকল উত্থাপিত হইয়- 
ছিল, তাহাতে আশা জন্মিয়াছিল-_যে সে সকল প্র্জের 
শীমাংসার চেষ্টা হইবে । কিন্তু তাহ! কিছুই হয় নাই।” 
এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা বড় সহজ নহে । যুগ 
যুগান্তর ধরিয়া প্রকৃতির রুদ্বদ্বারে মানুষ এই প্রশ্ন করি- 
তেছে) কিন্তু উত্তর পায় নাই। কবি কক উহার 
উত্তর সংক্ষেপেই অথচ অন্রান্ত ভাষায় প্রদত্ত 
হইক্সাছে,__ ্ 


পরক্কাল আছে সত্য, আছে পাপে প্রায়শ্চিত্ত 
ক ১ সঃ 
ছু্কৃতির আছে ক্ষয় সন্তাপ অনন্ত নয় 


পরকালে আছে ভোগ, মুক্তি আছে পুনঃ। 


দার্শনিকের রাদত্ব যেখানে শেম্ব, কবির রাজত্ব 
সেইখানে আরম । সেই জন্তঠ দার্শনিক যাহা বলিতে 
পারেন না--কবি তাহাও বলিয়াছেন। মানুষ ইহা? 
অপেক্ষা অধিক বলিতে পারে না। কিন্তু মানবের 
জীবন,সমস্তার সমাধানে কবিবর হেমচন্ত্র আরও অনেক 
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দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহার “দশমহাবিদ্যা"র 
আলোচনাকাঁলে আমরা এই প্রসঙ্গের পুনরালোচন! 
করিব। 

“ছাঁয়াময়ী” সম্বন্ধে শন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন 
সেন মহাশয় একস্থানে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধত 
করিয়! আমরা এই কাবা.সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ 
করিব। তিনি বলিয়াছেন £-- 

“€ভ্মচক্দ্রের ভাষা এবং ছন্দোবন্ধ উভয়ই এই কাব্যে 
বৈচিত্র্য এসং বিস্তারলাভ করিয়াছে । ফলতঃ “বৃত্র- 
সংহার” কাব্যের রচয়িতাঁর শিক্ষা, চিত্ত-স্থৈর্যা, নিপুণতা, 
শক্তি এবং উদ্দা কল্পনার পরিচয় “ছায়ামস়ীতে পুর্ণ- 
মাহায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।৮ ৬ 


কর্তব্যে নিষ্ঠা । সরস্বতীর অর্চনার ভন্ত 
হেমচন্দ্র ধে বিপুল স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, পুর্ববেই 
তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কমলার “মণিময় খুলি- 
বাশি, উপেক্ষা করিয়! হেমচন্দ্র কিরূপ একনিষ্টার সহিত 
সাহিত্যসেবায় জীবন উৎস্থ্ট করিয়াছিলেন তাহার 
পরিচয় পাঠকগণ পূর্বেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই 
উদ্ভোগী পুরুষসিংহকে লক্ষ্মী একবারে পরিত্যাগ করিতে 
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পারেন নাই। হাইকোর্টে ওকালতীতে হেমচন্দ্রের 
আয় হাস পাইয়াছিল বটে, কিন্ত তিনি অসাধারণ বিদ্যা - 
বুদ্ধি ও ব্যবহার শাস্ত্রে বিচক্ষণতার জগ্ঃ এই সময়েও 
প্রথম শ্রেণীর উকিল বলিয়া পরিগণিত হইতেন | হেম- 
চক্র কাব্যাদি রচনায় কিরূপ ষত্ব লইতেন তাহ পাঠক- 
গণকে বলা নিশ্রয়োজন। তিনি কোনও রচনা প্রকা- 
শের পুর্বে শতবার তাহ! পরিবর্তিত ও পরিশোধিত 
করিতেন । এই কাধ্য সময়সাপেক্ষ। হাইকোটের 
প্রথম শ্রেণীর উকিলের পক্ষে এই জন্ত অব্ধার করিয়া 
লওয়া সহজসাধ্য নহে । * কিন্তু হেমচন্ত্র তাহার সম- 





*. কবর নবীনচন্্র সেন একবার (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে) 
হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। এৰৃত্রাস্থর মরিল কি 
বাচিল তাহাতে আমাদের কিছু যায় আসে না”-_-০সেই জন্য 
নবীনচন্দ্র হেমচন্জকে এতিহাসিক ঘটনা লইয়া একটি কাব্য 
লিখিতে পরামর্শ দেন। আমাদের অনুমান, “পলাশীর যুদ্ধ? 
লেখকের নিকট পরাস্ত হইবার ভয়ে হেমবাবু এই পরামর্শ 
গ্রহণ করেন নাই! যাহা হউক এই প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রের 
সহিত হেমচন্দ্রের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ 
নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনী হইতে এস্থলে উদ্ধারযোগ্য। 

শতুনি (হ্মচন্দ্র) বলিলেন তাহার লেখ শেষ হইয়াছে। 
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য়ের স্থন্দর বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন এবং সচরাঁচর 
নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্য নিয়মিত ভাবে সম্পাদিত 


ধতিহাসিক ঘটনা লইয়া আমাকে € নবীন্চন্দ্রকে ) লিখিতে 
হইবে। আমার মত ভাষার উপর তাহার অধিকার নাই। 
আমার ভাষা! যেন জলের মত বহিয়! যাঁয়। আর তাহার 
হস্তলিপি দেখিলে আমি পড়িতে পারিব না, উহা এত কাট1। 
আমি বলিলাম, সে ঠিক ।আমার জন্মস্থান চট্টগ্রামঃ বাঙ্গালা 
একরূপ আমার মাতৃভাঁষ! নহে বলিলেও চলে । তাহার জন্ম 
স্থান নিজ কলিকাতা | অতএব তাহার অপেক্ষা আমার 
বাঙ্গালা ভাষার উপর অধিক অধিকার হইবারই কথা! আর 
তাহার হস্তলিপি কাট হইবাঁরই কথা । তিনি যাহা লেখেন, 
তাহ তাহার বন্ধু বন্কিমবাবু; কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, যোগেন্দ 
ঘোষ মহাশয়ের সমালোচন! করিয়। কাটান। আমার লেখা 
কাটাইবে কে? আমি দেশের নিভৃত স্থানে বলিয়া লিখি। 
সেখানে সাহিত্যের “স+ও কাহারও মুখে নাই। লিখি আমি, 
গড়েন ও সমীলোচন] করেন স্ত্রী, তাহার পর ছাপিতে যায়! 
অতএব আমার হস্তলিপিতে একট! শব্বও কাট! নাই। তিনি 
তাহার পর বলিলেন, তাহার অপেক্ষা! আমার লিখিবার অবসর 
অনেক বেশী। তিনি মোটে লিখিবার সময় পান না। আমি 
বলিলাম, সে কথাও ঠিক। হাইকোট” বৎলরে প্রায় ছয়মাস 
বন্ধ। আর আমি তিন বৎসর হাড় ভাঙ্গ। খাটুনির পর পীড়িত 
হুইয়। মেডিক্যাল সাটিকফিকেট দিলে তবে তিন মাস ছুটা 


২৭০ 


হেমচন্দ্ 





করিতে চেষ্টা পাইতেন। প্রাতঃকালে তিনি মক্কেল- 
দিগের সহিত কথোপকথন ও তাহাদের কার্ধ্য করি- 
তেন। আহারান্তে হাইকোর্টে যাইতেন। হাইকোর্ট 
তইতে প্রত্যাগমন করিয়া বন্ধুবান্ধবগণের সহিত কখোপ- 
কথনে অথবা নূতন পুস্তক ও সাময়িক পত্রাি পাঠে 
কালাতিপাত করিতেন। পরে আহারাদি করিয়া 








পাই ! তিনি এবার অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “আপনি আমাদের 
দুর্গতি জানেন না। আপনারা মাস শেষ হইলেই একটা 
নির্দিষ্ট বেতন পান, অতএব কোনও ভাবনা থীকে না। 
আর আমাদের যেদিন মক্কেল জুটিল, সেদিন নিশ্বীম ফেলিবার 
অবসর পাই না! আর যেদিন না জুটিল, সে দিন হাহাকার 
করিয়া কাটগ্রইতে হয়। বন্ধের জময়ও সে ভাবে যাঁয়।” 
আমি এবার হাসিয়া বলিলাম---“বিচার মন্দ লহে। আপান 
একজন হাইকোটের্ প্রথম শ্রেণীর উকিল। মাসে দুই তিন 
হাজার টাক1 পান আর আমি সমস্ত মাস খাটিয়া পাই 
তিন শত টাক । অতএব আমার অপেক্ষা আপনার হাহাকারট! 
বেশী হইবার কথাই বটে £" বিদায় হইয়া আসিবার সময় 
ঈশান হাসিতে হাসিতে ধলিল, “তুমি দাদাকে বড়ই অপ্রস্তুত 
করিয়াছ। কিন্তু উনি বাহ! বলিলেন সকল কথাই ঠিক।* আমি 
বলিলাম, “ঈশান জগতে বুঝি তৃত্তি একট! জিনিষ নাই। 
প্রত্যেক গ্োলাপেরই কাট! আছে।” 
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হেমচন্দর 


রাত্রি ৮ট1 স্টার সময়ে শয়ন করিতেন ও নিদ্রা যাই- 
তেন। রাত্রি ২টা ২।টার সময় উঠিয়া কাব্যাদি রচনা 
করিতেন বা পুর্ধরচনা সংশোধিত করিতেন । তিনি 
তাহার রচনার এত পরিবর্তন করিতেন যে মুল রচনাটির 
সহিত সংশোধিত রচনার প্রাপ্প কিছুই মিলিত না। 
তাহার এই রাত্রিজাগরণ করিগ্া কবিতাঠরচনার এবং 
অনবরত কাগজ ছিডিয়। রচন] সংশোধিত ও পরিবর্তিত 
আকারে লিখিবার প্রথা “বাদি মাতে” তাহার পত্বীর 
উক্তি হইতে প্রতীয়মান হয়__ 


“বড় জ্বালাতন কর জেগে সারা রাতি। 
কালি ফেলে কাগজ ছি'ড়ে পুড়িয়ে মোমের বাতি ॥ 


অবনত ব্যবহারাঁজীবের ব্যবসায় অপেক্ষা" সাহিতোর 
দিকেই হেমচন্দ্রের আকর্ষণ বেশী ছিল। একবার 
৬নীলমণি কুমার মহাশয়ের ভবনে কোন নিমন্ত্রণ উপ- 
লক্ষে সমাগত হেমচন্দ্রের সহিত কুমার মহাশয়ের 
বাল্যবন্ধু পূজনীয় শ্রীযুক্ত নীলমণি দে* মহাশয়ের সাক্ষাৎ 





* চট্টগ্রামের কমিশনার এবং ভারতযর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার 
অদস্ত মাননীর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে ০. [. 10১ [+ 0.5" মন্থো- 
দয়ের পিতা এবং লেখকের মাতামহ। 


রখ 
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শ্রীযুক্ত নঈলমণি দে 


হেমচন্ 


হইলে তিনি হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, পহেমবাবু, 
আপনি হাইকোর্টের একজন প্রধান উকিল, আপনি 
বাঙ্গাল! কাব্যাদি রচনার সময় পান কি করিয়!?” 
হেমচন্ত্র যে উত্তর দেন তাহা হ্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার 
যোগ্য । তিনি বলেন, প্কি করিয়া কাব্য লিখি তাহা 
জানি না, তবে আমার ইচ্ছা! হয় যদি কেহ আমার 
পরিবার ও আশ্রিতগণের ভরণপোষণের ভার লন, 
তাহা হইলে আমি আমার জীবনের সমস্ত সময় 
বাণীর চব্রণে উৎসর্গ করিয়া জীবন সার্ক করি ।১ 
হেমচন্দ্র যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, প্রাণপণে 
তাহা সম্পাদিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। তিনি ষে 
মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন, তাহ! উপযুক্তভবে চাঁলাই- 
বার জন্ত যথোচিত পরিশ্রম করিতেন। হাইকোর্টের 
বর্তমান জুনিয়র গবর্ণমেপ্ট গ্লীডার শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
শ্রীশচন্ত্র চৌধুরী মহাশয় বলেন, "আমর1 হেমবাবুর 
নিকট 962010699 এবং সকল কার্ধ্য নিয়মিত ভাবে 
সম্পাদন করিতে শিক্ষা করি ।” হেমচন্্রের অন্যতম বন্ধু 
পরল্শেকগত সবজজ কান্তিচন্ত্র ভাঁছুড়ী মহাশয়ের এক 
পৌত্র বলেন যে কাস্তিবাবু বলিতেন, ”হেমচন্দ্রের 
ওকালতীতে সাফল্যের প্রধাণ কারণ, তিনি 27207570 
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৬কাস্তিচন্ত্র ভাছুড়ী 


হেমচন্দ্ 


করিবার সময় কখনও 62019911992 করিতেন না; 
788০দের সহিত কোনরূপ ঝগড়া করিতে তাহাকে 
দেখা যায় নাই, সর্বদাই ০০০] থাকিতেন। একদিন 
তাহার 27:£700091 শুনিতে গিয়াছলাম 1017৮110099, 
ও 990912000এর উপর ৪1720006776 হইতেছিল ) 
হেমবাবু 30106 ০006] 710%০ করা কি কি কারণে 
শক্ত বলিতে চাহেন; কিন্তু ০%1067)06 013 16001:0 
092] করিতে বল! হয় যাহাতে তিনি বৃথ। সময় 
নষ্ট না! করেন) যতবার বলিতে যাঁন, ততবারই তাড়া! 
থান, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ বিরক্ত না হইয়! হাসিয়া 
এরূপভাবে ০৮139009 09৪] করিতে লাগিলেন যাহাতে 
পুর্ববের 1589019 গুলি 099] করা দরঝার হইয়া 
পড়িল; তখন ভজেরা তাহাকে সে বিষয়ে 069] করিতে 
নিজেরাই বলিলেন। জজেদের মধ্যে একজন স্বয়ং 
[0015 12050) ছিলেন । হেমচন্ত্রের চরিত্রের প্রধান 
গুণ__কর্তাব্যে নিষ্ঠা,-এবং ইহাই তাহার সাফল্যের 
প্রধান কারণ।” 


বহ্ধিম-পরিবারের সহিত আত্মীয়তা ।__ 
এই পরিচ্ছেদ সমাপ্তির পূর্বে হেমচন্দ্রের পারিবারিক 
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হেমচল্ঞ 


জীবনের একটি ঘটন! লিপিবদ্ধ করিব। সুন্দরী 
“চঞ্চলা” এবং মহাবীর “বজ্রেরঃ শুভমিলনে “ঘটকাঁলী+ 
করিবার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, *চির প্রথত রূপ 
ও বলের সংযোগ বাহ প্রকৃতির চরমোতৎকর্ষ |” হেমচন্দ্রের 
অলৌকিকী প্রতিভার বজ্রতুল্য তেজের সহিত বঙ্কিম- 
চন্দ্রের লীলাময়ী প্রতিভার বিদান্দীপ্তির অপুর্ব সম্মিলন 
বাঙ্গালীর মানসরাজ্যে যে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ প্রবাহিত 
করিয়াছিল তাহা আরও চমকপ্রন। ছুইটি অপাধারণ 
প্রতিভার সম্মিলনে-__-ছইজন অপাধারণ মনীষী ভাবের 
আদান প্রদাঁনে-_ বাঙ্গাল! সাহিত্য অমূল্য রত্বের অধিকারী 
তইয়াছিল তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই । এই সময়ে হেমচন্দ্রের 
সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের সামাজিক আত্মীয়তাও 
সংঘটিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জোঠ্ঠাগ্রস শ্ঠামাচরণ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্রী_-ডেপুটি কলেক্টর যজ্ঞেশ্বর 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্ঠ! ইচ্ছাময়ীর সহিত হেমচন্দ্রের 
'জো্টপূত্র অতুলচন্দ্রের বিবাহ এই সময়েই সংঘটিত 
হয়। এই বিবাহ সম্বন্ধে হেমচন্দ্রেরে এক জামাতা 
আমাদিগকে যে- কাহিনী লিখিয়! পাঠাইয়াছেন, তাহা 
হইতে হেমচন্দ্রের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব হ্থপরিস্ফুট 
হয় বলিঝা আমরা উহ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম 
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হেমচন্দ্র 


প্বহুদিবস পুর্বে এক সময় ভেমচন্দ্র সপরিবারে 
নৌকাযোগে গঙ্গায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। 
নৈহাটার ঘাটে যখন নৌকা! আমে তখন তথায় তাহার! 
একটি ৫1৬ বৎসর বয়স্ক পরম! সুন্দরী বালিকাকে 
দেখিতে পাইলেন । হেমচন্দ্রের জননী সেই বাঁলিকাঁটিকে 
দেখিয়া বলেন, "আহা আমার যদি এই রকম একটি 
পৌব্রবধূু হইত!” পরিচয়ে জান! যায়, সেই বাঁলিকা 
যজ্েশ্বর বাবুর কন্তা। সেই সময় উভদ্ধ পরিবারে 
ঘনিষ্ঠতা -্থাপিত হইলে স্থিরীকৃত হয় ষে, উক্ত কন্তার 
সহিত যথাদময়ে হেমচন্দ্রের প্রথম পুত্রের বিবাহ দিতে 
হইবে। কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পরেই যক্তেশ্বর 
বাবুর মৃত্যু হয়। কন্তার বিবাহের বয়দ হইলে যজ্জেশ্বর 
বাবুর স্ত্রী হেমচন্দ্রকে জানান ষে, তাহাদের সে অবস্থার 
তাহারা হেমচন্দ্রের সহিত কুটুম্বিতা রক্ষা করিতে 
পারিবেন না বলিয়া অন্যস্থানে তাহারা কন্যার 
বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কারণ তিনি 
অনুমান করিয়াছিলেন যে, হেমচন্দ্র হয়ত এ বিবাহে 
রাজী হইবেন না। হেমচন্দত্র কিন্ত তাহার পুর্ব প্রতি- 
শঁতি ভুলেন নাই। তিনি যজ্ঞেশ্বর বাবুর স্ত্রীর নিকট 
ংবাদ পাঠাইয়া তাহার পুত্রের বিবাহ সমন্ধ স্থির 
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করেন। যথাসময়ে তিনি তাহার নিজ বাড়ী হইতে 
সমস্ত দ্রব্য ও অর্থ-যাহা কিছু যজ্ঞেশ্বর বাবুর স্ত্রীর 
প্রয়োজন হইতে পারে তিনি বুঝিয়্াছিলেন তাহা__ 
কন্যার বাটাতে পাঠাইয়া, দিয়! মহাসমারোহে পুত্রের 
বিবাহ দিয়াছিলেন। যজেশ্বর বাবুর পত্বীর অবস্থার 
কথা তিনি কাহাকেও জানিতে পারিবার অবকাশ 
দেন নাই।” | 

এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ায়, বন্ধুবর বঙ্কিমচন্জরের 
সহিত সম্পর্কে হেমচন্দ্র একস্তর নামিয়া গেলেন । বহ্কিম- 
চন্দ্রের কনিষ ভ্রাতা শ্রদ্ধাম্প শ্রীষুক্ত পুর্চচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় বলেন যে, হেমচন্দ্র তাহাদের বাঁটাতে আমিলে, 
পূর্ণবাবুর বালক পুত্র (এক্ষণে অবসর প্রাপ্ত” সবজজ ) 
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে কৌতুক 
করিয়া “বৈবাহিক মহাশয়” বলিয়! সম্বোধন করিতেন। 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ 


শাহ কত শপ 
“দশমহা বিদ্যা” | 


“দশ্মৃহাবিদ্যা” | ১৮৮২ খুষ্টান্বের শেষভাগে 
'হেমচন্ধ্রের একখানি অভিনব কাবাগ্রন্থ গ্রকাঁশিত 
হইল। তাহার “দশমহাবিদ্যা” ছন্দের মাধুধ্যে, ভাবের 
চমৎকারিত্বে ও ভাষার মনোহারিত্বে বাঙ্গাল! কাব্য. 
সাহিত্যে এক অপুর্ব স্থান অধিকার করিয়াছে উহার 
প্রকাশকালে কলিকাতা গেজেটে নিম্োদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় প্রদত্ত হয় ১-- 

পুস্তকেধ্র নাম 'দশমহাবিদ্া”-- 00০ 0910 (01005 ০৫ 
,5৫//-গীতিকাব্য। ২৪৯ বৌবাজার গ্ীট কলিকাতা 
হতে আই সি বস্থ এণ্ড কোং কর্তৃক মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ২২শে ডিসেম্বর ১৮৮২ 
পত্রসংখ্যা ৫৪ ডুয়োডেসিমো । প্রথম সংস্করণ ১৫০০ 
'দেড় হাজার ছাপা হইল। মুল্য ॥%/*। গ্রন্থকার ও 
সন্বাধিকারীর নাম ও ঠিকাঁনা-_ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
থিদিরপুর। মস্তব্য-_ 
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বিশ্বব্যাঁপিনী প্রতিভা । অক্ষযন্্র থে 
অর্থেই বলুন না কেন, 'দশমহাবিদ্ভা+য় যথার্থই কবির 
প্রতিভা বিশ্বব্যাপিনী। “নবপ্রভা'র জনৈক চিন্তাণীল 
লেখক একস্থলে লিখিয়াছেন প্হেমচন্দ্রের কবিতাতে 
আমি চারিটি স্তর দেখিতে পাই । ১-_ব্যক্তিগৃত। যথ। 
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“হতাশের আক্ষেপ? ও 'উন্মাদিনী”। ২-শ্বদেশগত। 
যথা “ভারতসঙ্গীত” ও “ভারতবিলাপ”। ৩--সমগ্র 
মানব (দেব দৈত্য ) জাতিগত । যথা, “বুত্রসংহার |» 
৪-_অথিল ব্রহ্মাগুগত | যথা “দশমহাবিদ্যা |” হেম- 
চন্দ্রের কবিতাতে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র প্রতিহত প্রণয় হইতে, 
বিশাল অপ্রতিহত ল্রীতি,__অবিরাম আনন্দ প্রবাহ--যাহা 
চরাঁচর নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা 
ক্রমবিকশে বিকশিত হইয়াছে ।* নবপর্য)াঁয়ের “বঙ্গ- 
দর্শনে উদভ্রান্ত-প্রেমিক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধায় 
মহাশয়ও লিখিয়াছেন। “হেমবাবুর কবিতাঁর় আমরা 
তাহার মানসিক বিকাশের একটি পদ্ধতি দেখিতে *পাই। 
*্* * গুথমেই ধর তাঁহার কবিতাবলী। ইহাতে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় ষে, তাহার দৃষ্টি নিজের ভিতরেই 
নিবন্ধ--- কোথাও প্রতিভাঁর পরিচয়, কোথাও বিগ্ভার 
পরিচয়। * * যে সময়ে তিনি কবিতাবলী প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন, তখনও তাহার প্রতিভা আপনাতেই 
সম্বব্ধ। তাহার পর দেখিতে পাই ষে, তাহার প্রতিভ। 
ইহ সংসারের ব্যাখ্যায় নিষুক্ত। জগতে যে শক্তিরই 
জয় তাহা ত আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি । 
“বৃত্রসংহারে, সেই চিত্রই চিত্রিত হইয়াছে । * * * 
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জীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যা 
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তাহার পর দেখিতে পাই যে হেমবাবুর প্রতিভা 
ংসারকেও ছাড়াইয়া বিশ্বকে আলিঙ্গন করিয়াছে-_ 
তাহার পরিচয় “দশমহাবিদ্যায়” ৷ প্রতিভার এইরূপ 
পরিণতি সচরাচর দেখা যায় না।” 


কাব্যের অস্পষ্টতা । “দশমহাবিদ্যা” হেম- 
চন্দ্রের গ্রতিভার সর্ববোচ্চ বিকাশের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন 
হইলেও কেহ কেহ উহার অংশবিশেষ অম্পষ্ট ও দুর্ববোধ্য 
বলিয়া অন্থুযোগ করিয়া থাকেন। অক্ষয়চন্ত্র» একস্থলে 
লিখিগ্লাছেন, “দুর্ভাগ্যক্রমে “দশমহাবিদ্যার দর্শন ভাগ' 
আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। * * দশ 
মহাবিদ্যার়*্কবির প্রতিভা বিশ্বব্যাপিনী। কিন্ত কেমন 
করিয়া কোন উপায়ে তিনি বিশ্বধারণ করিলেন, তাহার 
ধারণা আমাদের কিছুই হয় না। কবিবরের চিতা হইতে 
এখনও ধুম উদ্দিগরিত হইতেছে । সেই ধুমায়মানা 
চিতার পার্থে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার নিন্দা করিতেছি 
না। দুঃখ করিতেছি। দুঃখ আমাদের জন্ত--আমরা' 
বুঝিতে পারি নাই) ছুঃখ তাহার জন্ত তিনি বুঝাইতে 
পারেন নাই। অথচ হেমচন্দ্রের কবিতা এখনকার 
কালের কতকগুলি কবিতার মত, এ বৎসরের এই 
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হেমচন্দ্র' 





বর্ধার আকাশের মত, নিয়ত কুহেলী-ভরা নয়। হেম- 
চন্দ্র বাল্যাবধি ইংরাজিতে অভ্যস্ত । সুতরাং তাহার 
অনেক কবিতায় ইংরাজির ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে 
ছাঁয়া তাহার কাব্যের প্রাঞ্জলতা একেবারে নষ্ট করিতে 
পারে নাই। তবু যে আমর! দশমহাবিদ্য বুঝিতে 
পারিতেছি না__-এট! বড়ই দুঃখের বিষয় বৈ আর কি 
বলিবু ?” 
অক্ষয়চন্দ্রের মন্তধ্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, 
যে বিষয় “অবলম্বন করিয়া দশমহাবিদ।] কাব্য রচিত 
হইয়াছে সেই বিষয়টি একটি ক্ষুদ্র গীতিকাব্যে স্পষ্টতর 
ভাবে বর্ণিত কর! অসম্ভব। আর একটি কথা ন্মর্ভুব্য। 
হেমনন্ত্ গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে স্পষ্টই লিখিয়া্ছন, “আনি 
কবিতা রচনার প্রয়াদ পাইয়াছি, শান্ত্রিকতা অথবা 
চলিত মতের গ্রশুদ্ধতার মীমাংসাপ্প প্রবৃত্ব হই নাই ।» 
এই সুমধুর গীতিকাব্য পাঠকালে পাঠকগণ বাঁদবদত্তার 
কবি স্ুুবন্ধুর উক্তি হৃদয়ঙম করিবেন-- 
অবিদিতগুণাপি সুকবের্ভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাং। 
অনধিগতপরিমলাপি হি হরতি দৃশং মাঁলতীমাল। ॥ 
“হৃকবি রচিত পদ, .  .. অর্থে তার হৃবিশদ 
গুণ যদি নাহয় গ্রহণ। 


২৮৩৬ 


হেমচন্জর 


তথাপি রচন। ভার, অমৃতের ধারাকার, 
শ্রবণেতে হয় বরিষণ। 
মালতী-কুসবম-হার, মধুর সুরভি ভার, 


অনুভূত যদ্দিও ন! হয়। 
তথ!পি শোভায় তার, বাকী কিবা থাকে আর 
বিমোহিত হয় অশখিদ্বয় |” 


বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


সঞ্জীবচন্দ্রের সমালোচনা 1 যাহা হউক, সর্ব 
প্রথমে 'শমহাবিদ্যা”র বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
প্রদান করা কর্তব্য । সৌন্দর্ধ্যতত্ববিৎ সঞ্জীবচন্ত্র তৎ- 
সম্পাদিত ধবঙ্গদর্শনে” এই অপূর্ব কাব্যের যে সমালোঁ- 
চনা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, আমর! সেই লুপ্ুপ্রার় 
সমালোচনাটি এস্থলে উদ্ধত করিয়া! কাব্যখানির সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিব ।-- ও 
*্হেমবাবুর এই অপূর্ব কাব্য বুঝাইবার আগে, 
সাধারণতঃ বাব্য সম্বন্ধে কয়টা কথ! বলিতে হইতেছে। 
কাব্য পড়ি কেন? কেহ কেহ বলেন ভাল লাগে 

* বলিয়া,-কেবল আমোদের জন্ | তাহাদের মতে কাব্য, 
এমৌনর্যের যোলকলা চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করিয়! বিমল 
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আনন্দ বিতরণ করে ) কিন্তু এ পর্ধ্যস্ত+-তাহার আর 
কোন উদ্দেশ নাই। অন্ত এক শ্রেনীর সমালোচকেরা 
বলেন, উদ্দেষ্তহীন কিছুই এ সংসারে হইতে পারে ন1। 
কাব্যের মুখ্য উদ্দেগ্ত,__সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ স্থষ্টি ; 
এবং সেই সৃষ্টি সহায়ে, চিত্তশুদ্ধি বিধান কর! কাব্যের 
গৌণ উদ্দেগ্ত । সুতরাং উদ্দেশ্ত এবং সফলতার কথা 
ধরিলে, এ সংসারে কাব্যের ন্যায় মঙ্গল বিধাতা আর 
কেহ নহে। দেখা গেল, ছুই শ্রেণীর কাব্যরসজ্ঞেরাই 
আসলে এক মত,_কাব্যের প্রাণ যে সৌন্দধ্য, কেহই 
ইহা অস্বীকার করেন না। প্রথমোক্ত সমালোচকেরা 
কিন্তু উদ্দেশ্তের কথ! শুনিলে বড় চটিয়! যান। তাহারা 
বুঝেন, উদ্দেশ্, লক্ষ্য এ সব সাংসারিক কর্থ। সাংসা- 
রিক ক্ষতি লাভ গণনার মধ্যে কাব্য আনিয়া ফেল' 
ঘোর হৃদয়হীনতার কাষ। তাহার! শ্বীকার করেন, 
পবিত্রতার অতিরেকে সৌন্দধ্য মাত্র তিষ্িতে পারে, 
না-_ প্রকৃত কাব্য জন্মিতে পারে না। কিন্তু তথাপি 
পবিত্রতা ঝা নীতি অথবা সত্য বিশেষ যে কাব্যের 
একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইবে সেট! তাহাদের অসহা। 
কাব্যের উদ্দেন্ত আমোদ, কিন্ত আমোদ কি 1 
আমোদের পরিণাম কি?  বান্ার কালু! ভূলুয়ার, 
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অশ্লীল আমোদে অন্যে আমোদ পায়,_-আপনি বিরক্ত 
ক্ষুত্ধ হন কেন? অতএব আঁমোদে পবিভ্রতা চাই। 
আমে।দেরও উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি বিধান; আমোদ আমা- 


দ্রিগকে নীচতার পঙ্ক হইতে মহত্ের স্বর্গে উন্নত করে। 


মনুষ্যের সুখ বৃদ্ধি করিয়া, মনুষ্য জীবন উন্নত করে 
বলিয়াই আমোদের এত উপযোগিতা এবং এত প্রগ্জো- 
জন। কাব্যের আমোদ অনর্থক কেন হইবে? ইতি- 
হাস বা বিজ্ঞান, দর্শন বা ব্যবস্থাশান্ত্র, মনুষ্য জাতির 
অশেষ উন্নতির পরিপোষক-_কাব্য নহে কেন? 

“একটু আশঙ্কা হয় বটে যে, চিত্তশুদ্ধির উদ্দেস্তে 
সৌনর্য্যের চরমোতকর্ষের বিধান করিতে গেলে কবি 
নীতি লইয়ন বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন। নৈতিকতত্ব 
প্রতিপাদন করাই তাহার উদ্দেশ্য হইয়া দাড়াইবে-- 
কাব্য জোপ পাইবে । কবি ও সমালোচকের কাধ্য ষে 
বিভিন্ন এই সমালোচকগণ তাহা ভুলিয়া যান। যাহা 
সত্য, যাহা নীতি সুতরাং যাহ! কোন মহদ্বন্ম্ের সঙ্গে 
সমবন্ধযুক্ত,কবি তাহাই কাব্যে পরিণত করেন; কবিতার 
আত্মায় তাহাই অনুপ্রাণিত করেন। তার পর তাহার 
সমালোচক আসিয়া, সেই সৌন্দর্য এবং সেই নীতির 
বিশ্লেষণ কেরিয়! কবির অদ্তুত শক্তির পরিচয় দেন। 
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“্শমহাবিদ্যাঃ বুঝিতে হইলে এই কথা কয়টি মনে 
। রাখিতে হইবে। যে মহাঁতত্বের ভিত্তিতে এই গীতি 
কাব্য দাঁড়াইয়াছে, তাহা এক্ষণে ৪০10000 বা ক্রম- 
' বিকাশ নামে সুপরিচিত। আমাদের কবি “বৃত্রসংহারঃ 
কাব্যের নানাস্থানে জডঙজগতের বিকাশ মাত্র দেখাইয়া- 
ছিলেন__লাপ্লাস এবং. হর্বট স্পেনসরের অন্তত 
বৈজ্ঞানিক জড় স্ষ্টিতে তিনি কাব্যের মোহ পিঞ্চন 
করিয়াছিলেন । উপস্থিত কাব্যে তাহার লক্ষ্য জীব- 
জগতের« বিকাশ । সেই বিকাশ শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া 
ভিনি মনুষ্যত্বের চরম ্ক্তি চিন্তিত করিয়াছেন। 

“কাব্যের প্রারস্তে সতীশুন্ত কৈলাসের দৃশ্ত । সতী- 
দেহ ছিন্ন হইয়াছে । সতীশোকে কৈলাধপুরী আজ 
এক্মন্ধকার, বিঘোর ভুবন কৈলাসের সেই অনস্ত 
সৌন্ধ্য “সতীমুখ বিভাসিত, আলোক অভাবে মলিন। 
স্বয়ং বামদেব গভীর শোকে মগ্ন। এই শোকগাম্তী- 
ধ্যের পরিমাপ হয় না। কবির নিজভাষায় সে চিত্র 
দেখান যাইত, কিন্তু নিশ্রয়োজন। ক্ষুদ্র কাব্য ;-_পাঠক 
'মহাশয় অল্প সময়ে পড়িয়া শেষ করিতে পারিবেন । আর 
এই কাব্যের' আগাগোড়া অনস্ত গভীর কবিতার দসারি। 
উদ্ধৃত করিতে হইলে সবগুলি করিতে হয়। ' 
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“সেই শোকগান্তী্ধ্য হইতে পবিত্রতা আসিয়াছে। 
যতক্ষণ শোকের বেগ তীব্র উচ্ছাসময়, ততক্ষণ শঙ্করের 
চক্ষে সতী সেই চিরপরিচিতা স্মুকুমারতন্ন গৃহিণী 
মানবী £_ 

ধ্যানষগ্ন ভোলানাথ, _ ক্ন্ধে কভু তুলিহাত 
সতীরে করেন অন্বেষণ ॥ 
পরশিতে পুনর্ববার, স্থকুমার তন তার, 
মমতার অভ্যাস যেমন ॥ * 

“কিন্ত নারদের অনন্ত গীতি মহিমানর সে  মোহাবেগ 
মন্দীভূত হইয়া! আমিল-_উদ্ত্রান্ত প্রেমে স্থির গাভীর 
জন্মিণ। তখন বামদেব “ঈষৎ হাসিতে অধর *মপ্ডিত, 
করিয়া নুরদকে লক্ষ্য করিয়! বলিলেন__ 


অহে ভক্তিমান্ঃ ৃ ভ্রান্তিবিলাসে 
শিবেরো প্রমাদ ঘটনা]! 
অনাদ্যারূপিণী . ভবপ্রসবিনী 


সতীরে মানবী ভাবনা ! 

“অতঃপর এই কাব্য মধ্যে সতীর মানবীরূপ আর 
কোথাও দেখা যায় না। তিনি সর্ধত্র দেই “অনাদ্যা-, 
রূপিণী . ভবপ্রসবিনী / . কঠোর নান্তিক প্রিয়জন 
বিরহে স্বর্ণের আস্তত্ব অনুভব করেন, কেনন! সে রগ 
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প্রেম এবং বাসনার হৃষ্টি। জ্ঞানীশ্রে্ঠ কোঁমৎ কবিত্ব. 
ময় মহাধর্ম্ের তিতি পত্তন করিলেন, স্ত্রী জাতিকে 
আরাধ্য! দেবী বলিয়া সম্মানিত করিলেন। এ পবিত্রতা, 
এ কবিত্বর এ মহান্থভাবকতার মুলে সেই বাঞ্চিত- 
বিচ্ছেদ । ভালবাসাতেই স্বর্গ; তার পৃথিবী শ্বর্ণ 
নাই। ন্ুতরাং এই কাব্যের প্রভাতে এই শোক 
দৃশ্যের বিশেষ প্রয়োজন। নহিলে দশমহাবিদ্যারূপের 
মাহমা' বুঝা যাইত না। অনেক কথা প্রহেলিকাবৎ 
বোধ হইতু। 

“এই কাব্যের নারদ মহ্ানন্দময় ; সেই নারদখধিই 
বটেন,__কিন্ত পুরাঁণের সেই কলহপ্রিয় নারদ নহেন। 
বাহিরে তিনি আনন্দময়, ভিতরে ভিতরে এজীব-দুঃখে 
অনন্ত দুঃখী । মহাদেব যখন সতীশোকে ঘোর মোহা- 
চ্ছন্ন, তখন তিনি অনন্ত জ্ঞানী খষি ;--অনস্তের মোহময় 
গীতি বলে শিব-শোকাপনোদনে সযত্ব। কিন্তু সততী- 
শোকে তাহারও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল; সতীর 
মাতৃবৎ স্নেহ স্মরণ করিয়া, সে চরিত্রের অতুলনীয় গৌরব 
অনুভব করিয়া, গর্ভাগি ভূধরের মত স্থির ছিলেন। শিব 
যেমন সংজ্ঞালাভ করিয়। প্রকৃতিস্থ হইলেন, নারদের 
শোকপ্রবাহ অমনি ছুটিল। দেঁখিয় মহাদেব তাহাকে 
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সাত্বনা করিতে লাগিলেন। বুঝাইলেন যে সতীর 
কখন মৃত্যু হইতে পারে না, কেননা তিনিই স্বয়ং আছ্া- 
শক্তি । 

“নারদ সেই প্ররুতিরূপিণী প্রাণময়ী সতীমূর্তি 
দেখিতে চাহিলেন। তথন মহাদেব (নজ দেহ মুক্ত 
হইয়! অনন্ত মুর্তি ধারণ করিলেন । এমন দৃশ্য বাঙ্গল! 
কোন কাব্যে আর কথন দেখি নাই। মিলটনও সচ- 
রাচর দেখাইতে পারেন নাই। ? 

“তখন জড়জগৎ হইতে জীবজগগতের প্রথম বিকাশ 
দেখা গেল। অসংখ্য অমেয় জীবকুল ;-যেমন করিয়াই 
হউক সকলেরই বাঁচিবার চেষ্টা । বড় ঠেলাঠেলি, মারা- 
মারি,_ অন্ত জীবনের সংগ্রাম । বোগ, শোক-_ বিষম 
বিপত্তির জলন্ত মুর্তি সকল-_আপনি আপনি মুনমুন 
উছলিয়া উঠিতেছে। সে দেশে মায়া মমতা নাই, 
সহানুভূতির লেশ মাত্র নাই--কেবল স্বার্থ, কেবল 
পরম্পরের প্রতি পরস্পরের ভীষণ ত্ত্যাচার ! দেখিয়! 
দেখিয়া নারদ ভ্তম্তিত বিষ দিশাহারা হইলেন। 
এ কি! যিনি জগন্মাতা, জীব কুলপালিনী, দরার উৎস- 
বূপিনী--তীর কি এই কীর্তি? তার এই রূপ! 
বিশ্বাস*হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, অবিশ্বাস 


২৯৩ 


হেমচন্দ্র। 





করি কিরূপে? ' এরূপ তর্কে দার্শনিক স্থির করিয়া 
বসেন যে ঈশ্বর অপুর্ণ, সসীষশক্তি, নির্মাতা মাত্র, স্থষ্টি- 
কর্তা নহেন। এ ভ্রম দূর করিবার অধিকার কেবল এক 
কবির ;--তাহার আসন যুক্তিমদ্-জীবন দার্শনিকের 
বছ উচ্চে। নারদ সেই দার্শনিক, এখানকার কবি 
মহাদেব। তিনি দেখাইলেন, এই অনন্ত ব্রহ্ধাণ্ডে 
কৌশলে সবই শৃঙ্খলাবদ্ধ। সকলই মন্থুষ্যের কল্পনা- 
তীত শুভ কামনার গ্রথিত। প্রত্যক্ষ দেখ, দশমহা- 
বিদ্যারপ!* সেই সতী, ক্নস্ত প্রকৃতি সকল রূপেরই 
মধো-_অথচ বিকাশ কেমন বৈচিত্রময় ! তখন নারদ 
সেই দারুণ নৃশংস জড়মুর্তির চরম বিকাশ দেখিলেন__ 
মনুষ্যহৃদয়ে। 
প্ৰশমহাবিদ্যার দশমুর্ভিতে মনুষ্যত্বের চরম স্ফ্তি 
চিত্রিত হইয়াছে । তারামূর্তিতে জ্ঞানের প্রথম বিকাশ । 
তার পর কবি অগ্ঠান্ঠ মুর্ভিতে উত্তরোত্তর প্রেম, স্নেহ, 
ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি কমনীয় গুণরাঁজির সমাবেশ কল্পনা 
করিয়া, শেষে মহালক্ষীরূপে সর্বজীবে দয়াভাঁবের পুর্ণ 
বিকাশ দেখাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অক্ষরে' 
অক্ষরে যিনি এই বিকাশ শৃঙ্খল মিলাইয়া দেখিতে চান, 
তাহাকে সন্ত করা সহজ নহে; এবং কবির' তাহা 


২৯৪ 


হেমচন্্র' 


উদ্দেশ্তও নহে। আমাদের বিশ্বাস, দশমহাবিদার 
প্রক্কৃত গৌরব অনুভূত হইতে দিন লাগিবে। সুতরাং 
এক অর্থে এই গীতিকাব্য বর্তমান সময়ের ঠিক উপযোগী 
নহে”, 


বোন্ধবের সমালোচনা । পোরাণিক 


বর্ণনার সহিত পার্থক্য । সন ১২৮৯ সালের 
নবম সংখ্য। প্বান্ধবে” প্দশমহাবিদ্যা”র একটি বিশুততর 
সমালোচন! প্রকাশিত হয়। বোধ হয় স্বর্গীয় নীলকণ্ 
মজুমদার মহাশয় উহার লেখক ছিলেন। এই সমা- 
লোচনাটী পশমহাবিদ্যার নূতন সংস্করণগুলির শেষ 
ভাগে পঠকগণের বোধসৌকধ্যার্থ মুদ্রিত হইত। 
অক্ষর়চন্দত্র এই সমালোচন। সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_- 

*১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণে “দশমহাবিদ্যা” প্রকাশিত 
হয়। সেই সালের পৌষ সংখ্যা “বান্ধব” দশমহা- 
বিদ্যার চব্বিশ পৃষ্ঠাব্যাপিনী সমালোচন! দেখা দেয়। 
_ ণএই সুদীর্ঘ সমালোচনা, কবিবরের অন্ুমত্যনুসারে 
(হয় ত অনুরোধে) -.দশমহাবিদ্যার পরিশিষ্টরূপে 
পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।. সমালোচক দশমুখে দশ- 
মহাবিদ্যার প্রশংসা! করিয়াছেন। , এক মাস কাল মধ্যে 


২৯৫, 


হেমচন্দ 


দশমহাবিদ্যার ভুয়ো প্রচার না হওয়ায়, বঙ্গলমাজের 
উপর তীব্র কটাক্ষ করিগ্াছেন। আর দশমহাবিদ্যার 
দর্শন কবিত্ব কতরকম করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়। 
দিয়্াছেন। কিন্তু স্বয়ং বুঝিতে পারেন নাই । বথা-_- 
ভৈরবীকে কেন ভক্তি-বিধায়িনী বলিয়া বর্ণনা করা 
হইল? ধুমাবতী কেন শ্রমহারিণী? মাতঙ্গী কেন 
প্রীতিদাগিনী ? বগল! কেন দারিদ্র্যদলনী। 

“ঈমালোচিক আরও বলিতেছেন, “জ্ঞানময়শ তারাকে 
লম্বোঁদরা ব্লিয়! বর্ণনা! করা হইয়াছে । জ্ঞানের সহিত 
লহ্বোদরতার কি সম্পর্ক? কিন্বা জ্ঞানের সহিত পিঙগল 
বর্ণের কি সম্বন্ধ? ধিনি ন্সেহমন্ী (ভূবনেশ্বরী ) তাহার 
হন্ডে অস্কুশ * * * প্রভৃতি কেন? ভক্তি বিধা- 
কিনী ভৈরবীর * * * স্তন রক্তলেপিত কেন? 
যদি হেম বাবু পৌরাণিক বর্ণন! অক্ষুপ্ন রাখিতেন, তাহ! 
হইলে তাধার সহিত বিধাদ করিতাম না, কিন্তু যখন 
তিনি মধ্যে মধ্যে কবিম্বলভ শ্বাতদ্ত্রা অবলম্বন করিয়া- 
ছেন, তখন সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্য অবলম্বন করিস! মুর্ভিগুলির 
রূপে ও চরিত্রে সম্পূর্ণ সামঞ্জম্ত রক্ষী করিলেই ভাল 
হইত।” পৌভাগাবানের ত এই সমালোঁচনা ;--তবু 
দশটি বিদ্যার ছয়টা বুঝিতে তিনি অক্ষম। ইত্যার্দি।” 


২৯৬ 


হেমচন্দ্র 


কবিবরের অনুরোধে যে সমালোঁচনাটি প্রকাশিত বা 
পুনমমদ্রিত হইয়া ছল, অক্ষয়চন্দ্রের এ অনুমান কতদুর 
সঙ্গত তাহা বলিতে পারি না । দশমহাবিদ্য! প্রকাঁশকালে 
হেমচন্দ্র বাঞগল1 কাব্যাকাশের প্রদীপ্ত ভাস্কর; তাহার 
প্রতিভাজ্যোতিঃ বা তাহার কাব্যের অলোকপামান্ত 
দীপ্তি দেখাইবার জন্ঠ অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত মফঃ- 
স্বলের কোনও মাসিক পত্রের সমালোচনাপ্ধপ প্রদী- 
পের প্রয়োজন ছিল বলিয়া অনুভূত হয় না। বিশেষতঃ 
অক্ষয়চন্দ্রেরে মতে যে সৌভাগাবান সমালোচিক কাব্য 
থানির অধিকাংশই বুঝিতে পারেন নাই, তাহার সমা- 
লোচঢনাটি কবিবর হেমচন্ত্র কেন প্রকাশকগণকে [বিশেষ 
অনুরোধ ক্রিয়া পুনমুর্দ্রিত করাইবেন তাহার কোনও 
যুক্তিসঙ্গত কারণ অক্ষরচন্দ্র প্রদশন করেন নাই। 

হেমচন্দ্র দশমহাবিদ্যার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন-_ 
“দশমহ।বিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠক- 
গণ ভাবিবেন না যে তৎসম্বন্ধে পুাণাদদির আখ্যান 
সকল স্থানে ঠিক ঠিক অনুসরণ করিয়াছি। বস্ততঃ 
আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শান্ত্রিকতা অথব1 
চলিত মতের প্রশুদ্ধতার মীমাংপার প্রবৃত্ত হই নাই।” 
কিন্ত আখ্যানাদির অনুদরণ না করিলেও মহাবিদ্যার 


২৯৭ 


হেমচত্দর 


রূপ বর্ণনায় হেমচন্দ্র যথাসম্ভব শান্ত্রোক্ত বর্ণনার সহিত 
উহার সামঞ্জস্ত রক্ষা! করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।  “বান্ধ- 
বের” সমালোচক ভারতচন্দ্রের: “অনদামঙ্গল” এবং 
“কালী কৈবল্যদ্বায়িনীঠতে বর্ণিত দ্শমহাবিদ্যার রূপ- 
বর্ণনার সহিত হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যার রূপবর্ণনার 
তুলনা করিয়াছেন। তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যার ধ্যানাদির 
সহিত তুলনা! করিলে প্রতীয়মান হয়, হেমচন্দ্রের বর্ণনা 
শান্ত্রোক্ত বর্ণনা হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। তারাকে 
কেন হেমান্্র পিঙ্গলবর্ণা ও লঙ্োদ্রা রূপে বর্ণনা করিয়া 
ছেন তাহাও প্রতীত হয়। আমরা নিয়ে তন্ত্রনারধৃত 
তারার ধ্যান এবং হেমচন্দ্রের তারার রূপবর্ণনা উদ্ধত, 
করিতেছি, পাঠকগণ তুলনা করিয়৷ দেখুন-_«. 


প্রত্যালীটুপদাং ঘোরাং মুণমালাবিভূষিতাম্‌। 
খর্বাং লক্বোদরীং ভীমাং ব্যাত্রচন্মাবৃতাং কটো। 
নবষৌবনসম্পন্গাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্‌। 
চতুভু্জাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্‌। 
খড়ি কর্তৃ সমাযুক্ত সব্যেতরভুজদ্বয়াম্‌। 

: কপালোৎ্পলসংযুক্তসব্যপাণিধুগান্বিতাম্‌।, 
পিঙ্গো্গ্রকজটাং ধ্যায়েন্ৌলাবক্ষোত্যভূষিতাম্‌। 


২৯৮ 


হেমচন্দ্র 


বালার্কমগ্ডলা কারলোচনব্রয়ভূষিতাম্‌। 
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংস্রাং করালিনীম্‌। 
সাবেশম্মেরবদনাং শ্ত্রালক্কারবিভূষিতাম | 
বিশ্বব্যাপকতোয়াস্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্‌ ॥ 


€(তন্ত্রসার ) 


ভখমা লন্োদরা | ব্যাপ্রচন্্ন পরা 
খর্বব আকৃতি বাম! নৃমুণ্মালিনী। 

জটা বিভূষণা পিঙ্গল বর৭ঃ 
জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী ॥ 

খড়গী কর্তরী করে কপাল উৎপল ধরে, " 
রক্তিম ববিচ্ছবি দৃষ্ট ভ্রিনয়নে | 

জ্বলস্ত চিতামাঝে পদ্মে দ্বিপদ সাজে, 
লোল রসন1 বাম! ঘোর হাসি বদনে ॥ 

জ্ঞানের অঙ্কুর ধরি জীবহৃদয় ভরি 

| বিরাজেন শঙ্বরী সর্তী অই ভুবনে ॥ 


অবশ্য তন্ত্রোক্ত ধ্যানগু'লতে কেন দেবীর বিশিষ্ট 
বর্ণ ও বিশিষ্ট আকৃতি কল্পিত হইয়াছে তাহা এস্থলে' 
আলোচিত হইতে পারে না। 

অক্ষয়চন্দ্রের  সাহিতাশিষ্য এবং ভন্ত্ান্্ে, 


২৯৯৮ 


হেমচন্দ 


সুপ্ত শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীধুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়, যিনি অক্ষয়চন্ত্রের “কবি হেমচন্ত্র নামক 
ক্ষুদ্র ৮৩ পৃষঠ্ঠা-ব্যাপী পুস্তিকাখানির অশেষ প্রশংস! 
করিয়া দীর্ঘ ১২ পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা লিখিয়- 
ছিলেন, তিনিও বলিয়াঁছিলেন_-"দশমহাবিদ)র 
কথা লইয়া! আমর! আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের সহিত বিতগ্ায় 
মাতিব না। বস্ততঃ হেমচন্ত্র দশমহাবিদ্যার ভূমিকায় 
স্গষ্টই বলিয়াছেন যে আমি শাস্ত্রিকতা অথবা চলিত 
মতের মীমাংসা প্রবৃত্ত হইঃনাই। দশমহাবিদ্যার ূপ 
বর্ণনায় সকল:তন্ত্রও এক মত নহেন। নানা তন্ত্রে নানা 
ভাবে দশমহাবিগ্যার চিত্র সকল অঙ্কিত হইয়াছে। 
সুতরাং সে পক্ষ ধরিয়াও হেমচন্্রকে দোষ ৫য়! চলে 
না। কাব্যের হিসাবে দশমহাবিদ্যা বাঙ্গাল! ভাষায় 
অপূর্ব্ব সামগ্রী) বড় মধুর, বড় সুন্দর, বড়ই প্রগাট। 
ঠিক ডারবিনতত্বের মীপকাঠিতে উহাকে মাপিলে 
চলিবে না, ইভোলিউশন থিওরী ধরিয়া ষোল আনা 
বুঝিবার চেষ্টা করিলে স্থানে স্থানে বাধ। পাইতে হইবে 
সত্য ; কারণ, উহা কেবল ডারবিন তত্ব নহে, কেবল 
তন্ত্র নহে। লেসিউের লেওকুন যেমন ভাবোন্মেষ, 
'তেমনই একটা ভাবের দ্বার! ধরিয়! উহাতে স্ত্রীত্বের__ 
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মাতৃত্বের উন্মেষ-স্তর-বিন্তান দেখান হইয্নাছে। সে 
তত্বের ব্যাখ্যার এখনও সময় আইসে নাই, সে তত্ব 
বুঝবার আগ্রহও এখনও বাঙ্গালার কাব্যামোদিগণের 
মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। কাজেই সে কথা লইয়! 
আলোচন! বা বিতগ্ডার প্রয়োজন নাই।” 


ভূদেব বাবুর উপদেশ । খিকল্প মহাত্ম। 
ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়” বাহাদুর, 
বলেন যে, একবার হেমবাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ 
হইলে হেমচন্দ্র তাহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার বাবাই 
আমার জীবনের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি প্রয়োগ 
করিয়! গিয়াছেন, তাহার সহিত সংসর্গে এবং তাহার 
ফরমাইসেই *ভারতসলীত” এবং “ভারতবিলাপ”।৮ 
হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যাঁও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শান্ত্রাণিতে 
সুপপ্ডিত মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উপদেশান্ুদারে 
বচিত। সম্প্রতি মুকুন্দদেৰ বাবু আমাদিগকে হেমচন্দ্র 
ও ভূর্দেববাবুর কয়েকখানি পত্র পাঠাইপ্না দিয়াছেন, তাহা, 
* হুইতে প্রতীয়মান হয় যে দশমহাবিদ্যার দর্শনভাগ--যাহা? 
অক্ষ্ন্্র কুহেলীভরা এবং অর্থহীন বলিয়া উড়াইয় 
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হেমচত্র 
দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহ৷ ভূদেববাবুর অন্থমোদিত 
এবং অনেকাংশ তাঁহার উপদেশে রচিত । কাব্যখানির 
শেষ ভাগে হেমচন্দ্র উমার শিশুক্রোড়ে জগজ্জননীরূপে 
আবিতুতি হইবার চিত্র অস্কিত করিবার অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিলে ভূদেব তাহাকে যে কারণে সতীকে 
শিবের পার্থ হরগৌরীরূপে দেখাইতে. উপদেশ প্রদান 
করেন তাহাও এই পত্রারলী হইতে প্রতীত হয়। পত্র- 
খুলি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। মুকুন্দবাবু উহার যে 
বঙ্গাগবাদ করিয়াছেন তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল £-- 
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গিদিরপুর 
৯ই নভেম্বর ১৮৮২ 

মহাশয় 

আপনার প্রস্তাবিত কথা মত আমি কাঁব্টী এক- 
রূপে শেষ করিয়াছি । শেষাংশটি আপনার কিরূপ 
লাগিবে তাহ! জানি না। সে যাহা! হউক প্রথমাং- 
শট যাহা ' আপনার ভাল লাগিয়াছিল ইহার দ্বারাই তাহা 
আমি প্রকাঁশ করিতে সমর্থ হইব। সাঁধারণে কবিতাটি" 
কিরূপভাবে গ্রহণ করিবে--তাহার সম্বন্ধে আমি কিছুই 


স৭২ 


হেমচ পে চক্র 





নিশ্চয় করিতে পারিতেছি 'না এবং ঈর্ধাপরায়ণত! ও 
'অনুপলব্ধি প্রযুক্ত সমালোচনার যন্ত্রণা যাহ! আমায় সহ 
করিতে হইবে-সে বিষয়ে আমার ভয় হইতেছে । 
কিন্তু এসব নৈরাশ্য, হতাশা, ও প্রত্যাহত আত্মগৌর- 
বের সময় আপনার অন্ুমোদনলাভই আমার একমাত্র 
আনন্দের বিষয় থাকিবে । আপনার সম্বন্ধে সুখ্যাতির 
কথ! বলিতে যাওয়া আমার সাজে না, কিন্তু একথা ন! 
বলিলে নয় যে-_-কবিতাটির পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে আপনার 
সুন্দর পরামর্শটা আমাকে আপনার নিকট স্চিরবাধিত 
করিয়াছে। আপনার পরামর্শের সারবত্তা। এবং আপ- 
নার ওজন্বী ও সমভাবে সহানুভূতিপূর্ণ ধীশক্তি মম্বন্ধে 
আমি অন্দেক কথা বলিতে পারিতাম, কিন্তু চুপ করি- 
লাম। 7: 

আর একট প্রার্থনা । উমার এবরূপ একটি ধ্যান 
লিখিয়। দিতে পারেন কি যাহাতে তাহার ন্নেহবত্ত! 
সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণের পরিচয় থাকিবে, রুদ্র কিছুই 
থাকিবে না। ধ্যানটি যেন উমার শিশুক্রোড়ে জগৎ- 
জননী রূপে আবির্ভাবের উপযুক্ত হয়। যদি অনুগ্রহ 
করিয়! এইটি দেন_তো বড়ই বাধিত হই।--সত্যকার 
তান্ত্রিক, আমি যতদূর দেখিয়াছি এক আপনাকেই দেখি- 
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য়াছি। কাছারি খুলিবার পুর্বে আপনার সহিত 


সাক্ষাৎ করিব। আগামী সপ্তাহে কবে আপনি বাড়ীতে, 


থাকিবেন ও আঁপনার অবসর থাকিবে লিখিবেন। 
অনুগত 
হেম। 
(উপরি উদ্ধৃত পত্রের উত্তর ) 
প্রিক'হেমবাবু, 


তোমার স্নেহপুর্ণ ও সন্মান সূচক পত্রের প্রত্যুন্তরে' 


মাতৃক্রোড়ে শিশুরূপ মানব সমষ্টির চিত্র ( হিউম্যানিটা) 
সম্বন্ধে কোম্টের ধারণার বিষয় প্রথমে আমার কিছু 
লিখিবার আছে। এ ধারণাঁটা অতীব শ্ুন্দর সন্দেহ 
নাই। কিন্ত ইহার উৎপত্তি কোথায়, এবং ইহাতে 
সত্যই বা কতদূর? মাইকেল এঞ্জেলো, র্যাফেল ও 
টিসিয়েন্‌ প্রত্যেকে আপনাদের উদ্ভাবনী শক্তি অন্ধযায়ী 
যে মাতৃমূর্তির (ম্যাডোন! মুর্তি) অমর চিত্র অঙ্কিত করিয়া 
গিয়াছেন, ইহা স্পষ্টতই তাহ। হইতে সংগৃহীত । এই 
চিত্রকরেরা কোথা হইতে এ শক্তি লাভ করিলেন ? 
্ীটধর্শ্বের পৌরাণিক কথা হইতে। গ্রীইধর্ম্ের উদ্ভব 
কোথায়? ইনুদীদিগকে পুরুষান্ুক্রমে ষে, সকল, 
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ঞ্ 


হেমচন্্র 


ক্ষমতাঁপন্ন প্রতিবেশী জাতিদিগের অধীনে থাকিতে 
হইয়াছিল দেই সকল জাতির দ্বৈত উপাসনার ফলে 

ংঘটিত ভ্রান্ত মত সংযুক্ত জুডাইজম্‌ হইতেই অধিকাংশে 
বোধ হয়! ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য ধারণা, যাহা সেপ্ট পল্‌ 
তাহার নিযলিখিত উজ্জল মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, 
প্যাহাতে আমরা বিচরণ করি, জীবিত আছি এবং 
যাহার সততায় আমাদের সত্ব জুডাইজমে সে ধারণার 
সম্পূর্ণ অভাব এবং দেই জন্য ্রীষটধর্শেও ইহার অত্যধিক 
অভাব আছে। মোট কথা গ্রীষ্ট ধন্দ্ম ইউরোপীয় আর্য্য- 
দিগের মধ্যে প্রক্ুষ্টরূপে অগ্রসর জাতিদিগের ছারায় 
গৃহীত হওয়া সত্বেও ইহুদিধর্ের যে মলের সহিত 
ইহার উৎপত্তি সে মল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। 
এবূপ অবস্থায় মাতৃমূর্তি (ম্যাডোনা ঘুর্তি ) মানবজাতি 
বাচক বলিয়৷ ধরিতে গেলে স্বতঃই অপরিপূর্ণ। যদি 
কোমট, ভারতে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহ! হইলে তাহার 
মানবজাতির প্রতি সহান্ভূতি অধিকতর পরিসর গ্রহণ 
করিত এবং তিনি তাহার পুজার লক্ষ্য মানবজাতিকে 
বিশ্ব প্রকৃতির সহিত একই করিতেন বলিয়াই মনে 
ছয়। আরও একটু দেখ। মানবচিত্র যেক্ূপ কোমট, 
ধারণা করিয়াছেন তাহা কি নির্দেশ করিতেছে? শিপু 
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ক্রোড়ে এক যুবতী মূর্তি। দেখিতেই পাইতেছ বে 
ইহাতে ছইটি মূর্তি আছে-_মাতা ও সম্তান। এই মাত! 
কে? প্রকৃতি । এই সম্তীন কে? মানব। আমার 
বোধ হয় কোমট. কোথাও এই ব্যাধ্য। দেখাইয়া! দেন 
নাই। তবে এ দ্বৈতবোধ কিসের জন্য । এ দ্বৈত- 
চিত্রের জড় ও চৈতন্যের সহিত কোনও দুর সম্পর্ক 
আছে কি? কোম্ট. কিন্তু তাহা! বুঝাইবার চেষ্ট। 
করেন নাই । জড় ও চৈতনোর সুসঙ্গত ধারণায় তাহার! 
'সমকালীয়”, মাতা ও সন্তানের ন্যায় একের পূর্বস্থানীয় 
অপর নছে। যেখানে তন্ত্রে অদ্বৈত ধারণ! হইতে দ্বৈত 
ধারণার অবতারণ! করা হইয়াছে সেখানে এইরূপ 
ধারণাই আছে। তন্ত্র জড় ও চিতের ধারণ1--মাতা ও 
সম্তান-_পুরোবর্ভী ও পরবর্ভী- অষ্টা ও স্যষ্ট রূপে কর! 
হয় নাই; ভর্তা ও ভার্ধ্যা, পরিধি ও অন্তর্বর্তী ক্ষেত, 
দুইটা সমবর্তী বস্ত বূপেই ধারণা কর! হইয়াছে? 
তাহার চিত্র এইরূপ-- 
. ' বুক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচুড়াং 
_ অন্পপ্রদ্থাননিরতাং স্তনভারনভ্্রাম্‌। 
নৃত্যন্তমিন্ুশকলাভরণং বিলোক্য 
হষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবহঃখহ্্ীম্‌॥ 


৩৬ 


এ মূর্তির চিন্তন কর। এ মূর্তি অন্ভুতভাবে অতী- 
ক্িয়। তোমার মনে হইবে যে তুমি ঈশ্বরী (চিৎ. 
স্বরূপিণী) কে দেখিতেছ, কিন্তু বাস্তবিক তুমি কেবল 
তাহার পরিচ্ছদ, তাহার অলঙ্কার, তাহার ভাবভঙ্গী মাত্র 
দেখিতেছ ; এবং তাহার জগৎ প্রমও দেখিতে পাও ; 
কিন্তু স্তাহার স্বরূপ দেখিতে পাঁও না। তুমি গতিশীল 
ও ক্রিয়াশীল যাহা! যথার্থতঃ দেখিতে পাও তাহা সেই 
জড় অংশ। উপরিউক্ত ধ্যানটি অন্পূর্ণার ধ্যান। কিন্ত 
এই অন্ুপুর্ণ! মূর্তি যাঁছা দ্বৈত অধিকারীর সুবিধুর জন্য 
-ইহা আদি মূর্তি নহে-এই (তারা পরিবার) 
সমষ্টির প্রথম মুর্তি ভূবনেশ্বরী মুর্তি; তাহার প্রতি- 
রূপে দ্বৈত নাই-_-অদ্বৈত। ধ্যান নিম্নলিখিত রূপ-_ 

উদ্দ্দিনছ্যু তিমিন্দুকি রীটাং 

তুঙ্গকুচং নয়নত্রয়যুক্তাম্‌। 

বরদান্কুশপাশ ভীতিকরাং 

শ্মেরমূর্তিং প্রভজে ভুবনেশীং ॥ 

ইহাতে একটি মাত্র মুর্তি আছে এবং ইহাতে জড়কে 
চিৎ হইতে পৃথক করিয়! দেখান হয় নাই বলিয়! তুমি 
* ঈশ্বরীর স্বরূপ দেখিতে পাঁইতেছ। তাহার তুঙ্গ কুচযুগ, 
তাহার ত্রিনেত্র, তাহার ভীতিকর অস্ত্রধারী ও বরাভদ্ন 


৩০৭ 


হেমচন্দ্র 


যুক্ত হস্ত সকল ও স্মিতমুখ দেখিতে পাইতেছ। হিন্দু 
ধর্মের অনুশীলনে একটি বিষয় ভূলিলে চলিবে না । 
ইহার নিরঞ্জন অদৈতবাদ ( যোগিজম্)। যাহা একেশ্বর- 
বাদ (মনোথিজ.ম্‌) নহে__নিখুঁত ও নিরঞ্জন অদ্বৈতবাদ 
ইহার সার্ধকালিক দৃঢ় ধারণা-_শুধু বিশ্বাস নহে ষে 
এই বাষ্টি জগৎ বিশ্বাত্মায় অবস্থিত__( সর্ব প্রত্যেকে 
আছেন )। বহুদিন হইতেই আমি দেখিয়াছি এবং 
বাস্তবিক আমাকে এই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছিল ষে 
হিন্দুধন্্ বুঝিবার, উহার ভিতরে ঢ,কিবার ইহাই প্রকৃত 
চাবির স্থানীয় এবং আজ পর্য্যন্ত এই চাবিটা আমার 
নিকট তন্ত্র ও পুরাণের গুপ্ত বিষয়ের বাখ্যায় অপারগ 
হয় নাই। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম--ভূবনেশ্বরী 
মুর্িতে অৈত চিত্র এবং অন্নপূর্ণ। মুর্তিতে নৈত চিত্র 
উভয়ই পূর্ণস্থষ্টির চিত্র। গণপতির নিয়লিখিত ধ্যানে 
আমরা স্থষ্টি কালীন মুর্তি পাইয়। থাকি__ 


নবরত্বময়ং দ্বীপং ম্মরেদিক্ষুরসাম্ুধৌ । 
তদ্ধীচি ধৌত পধ্যন্তং মন্দমারুত দেবিতং ॥ 
মন্দার পারিজাতাদি কল্পবুক্ষলতাফুলং ৷ 
উদ্ভুত রদ্রছায়াভিররুণীকৃত ভূতলং ॥ 


৩৬৮ 


হেমচত্দর 


উদ্তদ্দিনকরেন্দুভ্যাং উদ্ভাপিতদিগন্তরং | 
তন্ত মধো পারিজাতং নবরও্রময়ং ম্মরেৎ ॥ 
খতুভিঃ দেবিতং ষড়ভিরনিশং প্রীতিবদ্ধনৈঃ 
তদ্যাধস্ত মহাপীঠে রচিতে মাতৃকাম্বজে। 
ষট.কোণান্তস্থিকোণস্থং মহাঁগণপতিং স্মরেৎ। 
হস্তীন্ত্রানন মিন্টুচু মরণ স্ছায়ং 'ত্রনেতরং রসা- 
দাশ্রিষ্টং প্রিয়য়া সপদ্মকরয়া স্াঙ্কস্থয়া সম্ততম্? 
তুমি জান যে গণপতি গণেশ ₹ব্রঙ্মা _ প্রাণ্‌ (শক্তি) 
কাষেই দেখিতেছ আমর] এখনও প্রকৃতির কথাই 
বলিতেছি এবং প্ররতির যে অংশকে মানব সমষ্টি* বল! 
হয় এবং যাহাকে কোমট বাদীর! পৃঙ্গার বিষয় করিতে 
চান, এখনও তাহার কাছে আসে নাই। অবতার 
উপাসনায় মানবে ঈৰরোপাপন পাওয়া যাক্স। নিম্ন 
লিখিত ধ্যানে আমর! সন্তানের কথ! পাই £-- 
ফুল্লেন্দীবরকান্তিবর্দনং বহ্ণাবতংসপ্রিয়ং | 
ভ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তভধরং পীতাম্বরং স্থন্দরম্‌॥ 
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিততন্থং গোগোপসংঘাবৃতং 
»* গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যা্গভূষং ভজে ॥ 
নিয়লিখিত কথাগুলির ব্যাখ্যা করিয্প! দেওয়া আঁব- 
শ্যক কিনা বলিতে পারি ন!। 


৩০৯ 


হেমচন্দর 


গে'__পৃথিবী ; গোপ গ্োপী-_পৃথিবীর রক্ষণশীল 
শক্তিপুগ্জ। 

তার পরের ধ্যানটাতে আমরা মানবের সাক্ষা্ 
পাই। 

উত্তগুহেমসঙ্কাশাং লক্ষ্মী বামোরুসংস্থিতাং। 

নানালঙ্কারস্থভগাং শুর্লবাসাযুগাবৃতাম্‌। 

সহাসাং লীলয়! দেবীং মোহয়ন্তং পুনঃ পুনঃ । 

শঙ্খচরুগদাপদ্মপাশা্ুশধনঃশরান্‌। 

ধারয়স্তং জগন্নাথং রক্তপদ্মারুণেক্ষণম্‌ ॥ 

ইহাতে দ্রেখা যাইতেছে যে মন্ুষারূপী ঈশ্বরের 
কথা বলিবার সময়ও হিন্দু ঈশ্বরবাদ স্ত্রী পুরুষ জড় 
চৈততন্ত রূপ মমকালিক দ্বৈতৈর কথাই আনয়ন করেন। 
কোস্ট ও খ্রীষ্টধশ্মীয় পরকালিক দ্বৈতৈর অবতারণ। 
করেন না। আমি আবার বলিতেছি, হিন্দু চিস্তাশীলতা 
অদ্বৈত ধারণায় সিঞ্চিত হওয়াই ইহার কারণ । 

আরও দেখা যাঁউক। অনন্তের অচিন্তনীয় রাজত্ব 
ছাড়িয়া কালের নিম্বস্তরে আসা! যাউক। জ্ঞানের; 
চর্চার কথা ছাড়িয়া, কামনার বিষয় বিবেচনা! করা 
যাউক। এই উপবিদ্যাদিগের স্তরে বনহুর্গা, সুর 
ন্ন্দরী-_ প্রভৃতি অনেক সুন্দর ও মনোরম মূর্তি সকল 


৩১৯৩০ 


হেমচন্ 


ও উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী, কপালমালিনী প্রভৃতি ভয়াবহ ও 
ভীষণ (1)109009 ) (যদ্দি এইরূপই বলিতে ইচ্ছ! কর) 
চিত্র সকলের সাক্ষাৎ পাই । কিন্তু এসব বিষয়ে অধিক 
কথ! বলা! আবশ্তক মনে করি না। গণেশজননী, ধিনি 
সর্বকালফলপ্রদারূপে উপবিদ্যাগণের মধো সর্বোচ্চ 
স্থানীয় তাহার ধ্যান নিয়ে দিতেছি। ইনি মহাবিদ্য! 
নহেন, পরাজ্ঞান ও মুক্তি দান ইহার কাঁধ্য নহে, ,কিন্ত 
তথাপি ইনি কোম্টের সমগ্র মানব ধারণার বিশেষ 
সন্সিকটবর্তিনী। 


তীহার শ্বব্ূপ এই-- 


ধ্যায়ে বরাননাং দেবীং লোচনত্রিতয়ান্বিভাম্‌। 
বিশ্বোষ্ঠাং চারুদশনাং হাস্যযুতাভয় প্রদাম্‌ ॥ 
নানালঙ্কারসংযুক্তাং দ্বিভূজাং নীলগেলিকাম্‌। 
ক্রোডস্থিত গণেশেন পীতন্নত পয়োধরাম্‌ 
গৌরবর্ণাং ক্ষীণমধ্যাং রত্রপীঠোপরিস্থিতাম্‌। 
গণেশজননী ছুর্মাং সর্বকামফল প্রদাম্‌ ॥ 
আমার বোধ হয় অত্যন্ত খুঁৎখুতে আধুনিকেরও 
ইহার সম্বন্ধে আপত্তির কিছু থাকিবে না। যীশু-মাত! 
মেরীর'মত অবশ্য তিনি শিশুকে লইয়! দণ্ডায়মান 


৩১১ 


হেমচন্দ্র 


নহেন। শিশু তাহার অঙ্কে স্থিত আর শিশুকে তিনি 
স্তনদান করিতেছেন, কেবল সম্মুখে উপস্থিত মাত্রই 
করিয়া নহেন। মাতা ও সন্তান_ ইহাতে কাল ও 
পর্য্যায় (একের পর অন্ত )-_ রহিয়াছে । তাহার সুন্দর 
দস্তপংক্তি সুন্দর ওষটদ্বয় এবং তাহার মুখে মাত্স্নেহপৃর্ণ 
স্মিত হাস্য--ষে মাতৃন্সেহ বিশ্বজীবনের সহায়তাকারী__ 
এগুলির প্রতি দৃষ্টি কর, তুমি দেখিতে পাইবে ষে 
ভারতবর্ষে ইটালীর মত চিত্রকরগণ ছিলেন না বলিয়া 
গণেশজননীর মূর্তি ম্যাডোনা মূর্তির মত সর্বত্র বিখ্যাত 
হয় না । কিন্ত-_কিন্তু_-কিন্তু আর একটি বাধা আছে 
--ত্রিনয়না |” হিন্দু ষে সকল মুর্ভিতেই মহতী প্রকৃতির 
উপাসনা করিতেছে, সর্ধরূপেই সেই বিশ্ব মহানের 
পুজা, একথা ষে হিন্দু কিছুতেই ভুলিতে পারে না 
ত্রিনয়ন তাহারই নির্দেশ করিতেছে। কিন্তু এই ত্রিনেত, 
ইহ সধ্যই সুন্দর নহে কি? অবশ্য সত্রীজাতির ভ্রিনয়ন 
নাই, কিন্ত নাসিকাঁর মূলভাগে কজ্জগটিপে তাহারা 
ইহারই অনুকরণ করে নাকি?-ত্রিনক্সন কোন মতে 
অসামঞস্যকর নহে। 
শ্নেহপুর্ণ 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়। 


০১২ 


হেমচন্দ্র 
(২) 
খিদিরপুর 


১৮1১১1১৮৮২ 
মহাশন্ন 


আপনার শেষপত্রে আমার জন্য থে পরিশ্রম করিয়া- 
ছেন তাহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ হইলাম। পত্রথানি 
অমূল্য এবং অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির একান্তই চিন্তা- 
কর্ষক হইবে। আমার উপরে ইহা অত্যুজ্জ আলোক 
বিকীর্ণ করিয়াছে এবং আমার মনে বড়ই ক্ষোভের 
উদ্রেক করিয়াছে ষে আমি আপনার নিকট-প্রতিবেশী 
নই এবং 'আপনার হিন্দুধর্ম সম্বন্বী্ন গভীর জ্ঞানের পুর্ণ 
ফললাভের স্থযোগ পাইতেছি না। আমি সামাজিক বিষয়ে 
এবং কোম্টের দর্শন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই ; কিন্তু যাহ! 
জানি তাহাঁতেই আপনার কথা বুঝিতে পারিয়াছি। 
বিষয় সম্বন্ধে বন্ধুবর যোগেন্দ্র বিশেষজ্ঞ; পত্রখানি তাহা- 
€কও দেখাইলাম এবং দ্দিলাম | আমার কাব্যখানি সম্বন্ধে 
আমি বিশেষ উপকার পাইয়াছি। মতীকেই বিশিষ্টবূপে 
শিবের পার্থ দেখান সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন-_-হরগৌরী 
রূপে--তাহাই করিলাম । সন্তান ক্রোড়ে জননীরূপে 
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দেখাইলাম নাঁ। কৈলাসে জগবস্থট্টির সহিত এই 
মূর্তির আবির্ভাবই দেখাইয়াছি। 

আমি কাব্যথানির পার্ুলিপি প্রকাশকদিগকে 
দিয়াছি। আমাদের ইংরাজ মনিবদিগের নববর্ষের 
প্রথম দিনে আপনাকে একথগু পাঠাইতে পাঁরিব। 
কাব্যটীর শেষাংশ লইয়া একদিন আপনার কাছে, 
যাওয়ার ইচ্ছা ছিল--কিন্ত নান! কারণে তাহা ঘটে 
নাই।' চিঠির উত্তর লিখিতে দেরী হইন্া গিয়াছে। 


৬ 


আপনার নেহাম্পদ 
রর হেম। 


| ভূদেব বাবুর ব্যাখ্যা । পূর্ববোচ্ধ ত' পত্রাবলা 
পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে দশমহাবিগ্ার প্রকৃত 


তাৎপর্য্য ভূদেব বাবুই সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন। যদি 
তাহার ব্যাখ্য! পাওয়া বাইত তাহা হইলে উহার অর্থ 
যেরূপ সুস্পষ্ট হইত, আর কিছুতেই সেরূপ হইত লা। 
“দশমহাৰিগ্ঠা* প্রকাশের প্র ভূদেব বাবু সন ১২৮৯ সালে 
১৫ই পৌৰ তারিখের “এডুকেশন গেজেটে” উহার এক 
বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত 
সমালোচনার পূর্ববার্ধ মাত্র আমরা মুকুন্দ বাবুর সৌজন্যে 
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প্রাপ্ত হইয়াছি, ভত্তরাদ্ধ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 
উক্ত সমালোচন্গাটি আমাদের বিবেচনায় এত মুল্যবান 
যে, উহার পুর্ধাংশ মাত্র--অসম্পূর্ণ হইলেও-_নিয়ে 
উদ্ধার কর] বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে হয়।__ 

“কবিবর শ্রীধুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
“শমহাবিষ্।» নামক একখানি অতি উপাদেয় অভিনব 
কাব্যগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। কবিবর ইহার, গীতি- 
কাব্য নাম দিয়া ইহাতে ছন্দোবন্ধের বনুবিধ পারিপাট্য 
গ্রদর্শন করিয়াছেন । যাহারা বঙ্গ পগ্চে নুতন নূতন 
ছন্দের ছট| দেখিতে চান, তাহারা এই কাব্যগ্রন্থথানি 
পাঠ করিষ্া অতীব তৃপ্ত ইইবেন। হেম বাবুর চা 
যে মিষ্ট এবং মধু-ষে মিষ্ট একথা বলিবার অপেক্ষা 
করে না। 

“আমর| এই কাব্যগ্রন্থে অপর একটি বিষয় লক্ষ্য 
করিতেছি । প্ররুত কবিশক্তিসম্পন্ন বিশুদ্ধমন! 
ব্যক্তিরা যে উন্নত জ্ঞানপথে স্বতঃই উখ্িত হইতে পারেন, 
এই গ্রন্থথানি সেই কথারই একটি দেদীপ্যমান প্রমাণ 
স্বরূপে আমাদিগের চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে । পাঠক 
একটু মনোযোগ করিয়া শুনুন, হেমচন্ত্র তাঁহার এই 
গীতিকাব্যেকি কথা বলিতেছেন--শিবমোহিনী সতী 
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নিজ দেহত্যাগ করিলে মহাদেব যেরূপ বিরহ-বিহ্বল্‌ 
হইয়াছিলেন এবং সমস্ত কৈলাদ যেরূপ শোঁকবিক্ষুন্ধ 
হইয়াছিল, তাহ! স্ুন্দররূপে প্রায় মানুষভাবেই বর্ণিত 
হইয়াছে। শিব কাদিতেছেন__ 


রে সতি রে সতি, কান্দিল পশুপতি, পাগল শিব প্রমথেশ। 
যোগ মগন হর, তাপন যতদিন, ততদিন ন1 ছিল ক্লেশ॥ 
শবহৃদি আসন, শ্বশান বিচরণ, জগত-নিরূপণ জ্ঞানে ! 


রঃ চি ঙ্ 
সেহ ঘোখ-সাধন কি হেতু ঘুচাইলি ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে। 
কি হেতু তেয়াগিলি, কেনই সমীপিলি, সে সাধ এতদিন পরে 
"এমন সময়ে মহাণ্খষি নারদ বীণাবাদন সহকারে 
গান করিতে করিতে শিবের সমীপন্থ হইলেন ( নারদ 
পদার্থটি কি তাহা পাঠক এই সময় হইতেই বু'ঝয়া 
লউন। নারদ শন্দের অর্থ মোক্ষ *। অতএব নারদ 
শিব সম্বা্দরূপ এই কাঁবো মোক্ষের সহিত মঙ্গলময় 
ঈশ্বরের সম্বন্ধ বর্ণিত হইতেছে বুঝিতে হইবে। মোক্ষ 
জ্ঞানের ফল ) জ্ঞান ভূতবিষয়ক, বুদ্ধিবৃত্তিবিষ্নক এবং 
ধর্মবিষয়ক সমস্ত তথ্যের সারভূত। কবি ভৌতিক 


* নরাণাং ইদং নারং--নরসন্বদ্ধীয়ং সখ ছুঃখাদি তৎদ্যতি 
খণয়তি যঃ স নারদঃ। দে] যচ্ছেদে ধাতুঃ। 
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গুতথ্য প্রকাশ করিয়া! দেখাইলেন সে স্থষ্টি আচ্ছাদন 
অপসারিত হইলে-_ 

মহাকাশ পরকাশ বিশ্বশুন্ঠ ভুবনে ! 

শুন্যময় ব্যোমগর্ভ শ্ত।ম অভ্রবরণে ॥ 

“পৃথিবী এবং সুর্য ত নাই-ই ) নক্ষত্রমালাঁও নাই 
এবং পৃথিবীর ও স্ুর্ধোর সমস্থত্রপাঁতে যে মেষ এবং তুলা 
নামক রাশি চক্রের দুইটি রাশি কল্পিত হয়, সে ছুইটির 
স্থান পর্যান্ত নাই, অথব। পৃথিবীর নারদ এবং "ঈশান 
মুর্তি শিব দেই ছুই স্থানে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া 
- আছেন--এপর সমুদায় মহাকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে । 
কিন্তু মহাকাশের দশদিক পুর্ণ করিয়া এক] "অনা! 
মহাশক্তিবিরাজ করিতেছেন। 

"ভানানন্দময় নারদ মহাশক্তির স্বরূপ বোধে উন্যুখ 
হইয়া বলিতেছেন-_ 

কুতুহলে বিকলিত পরাণ উতলা! । 
হেরিব নিকটে গিয়া অনাদ্যা মঙ্গলা॥ 

“কিন্ত শক্তির স্বরূপ বোধ জীবের সাঁধ্যাতীত। কবি 
এই তথ্য মহাদেবের মুখে ব্যক্ত করিলেন। 

বুঝিতে নিগৃঢ় তত্ব শিব ব্যর্থ বাসনা । 
সে রহস্ত বুঝিবারে কেন চিত্তে কামনা ॥ 
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নারিবে হেরিতে সর্ব হেরিবে যা! সেখানে । 
মনৌব্যথা পাবে বৃথা ও ভূবন সন্ধানে ॥ 
ভয়ঙ্করী মায়ালীল। অসহ সে সহনে। 

বিধি বিষ্ণু পরাজিত নাহি সহে কল্পনে ॥ 

“কিন্ত নীরদের কৌতুহল তৃপ্ত হইল না। কেন 
হইবে? এটি জানিবার নয়, জানিতে পারা যায় না, 
কোঁন প্রশ্নেরই এরূপ উত্তর পাইলে মন নিবৃত্ত হইতে 
পারে না, ক্ষোভের উদয় হয় মাত্র। নারদের তাহাই 
হইল। তিনি বলিলেন__ 

পাবনা কি সত্তংনাথ সংস্বরূপ] হেরিতে £ 
, ভক্তিমালা পাঁয়ে দিয়ে জগদম্ব। পৃজিতে ? 
হে হর শঙ্কর, পুরিল না বাসন!। 
নারদের বুথ! জন্ম বৃথা ধন যাপন ! ঙ 

“মহাদেব নারদকে রিপুপরতন্ত্রশরীরী জীবের অবস্থা 
প্রদর্শন করিলেন-_- 

"প্রতি জনে জনে তার ছণদে ছ"াদে গুরুভান্ক, 
নাগপাশ নালা ফাসে গলদেশে পরেছে । 
বিবিধ শৃঙ্খল হার কর পদে বেঁধেছে ॥ 

“ইহাদের দুঃখ দেখিয়া! নারদের দয়ার উদ্রেক হইল । 
এতক্ষণ যে.জ্ঞানপিপাল। মাত্র তাঁহাকে উদ্রিক্ত করিতে- 
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ছিল তাহার তেজঃ দয়ার মধুরভাবে নিমগ্ন হইল । নারদ 
প্রার্থনা করিলেন_- 

দয়াময়! হর তবে সেই সব বন্ধনী । 

মানবের গীড়া যায় সদ দিবারজনী ॥ 

হর তবে তাহাদের দেহরূপ পিঞ্জরে, 

মণি শিখ। বাধা যাহে ধর হেন বিবরে ! 

“ইহার পর মহাদেব নারদকে একবার চকিতের 
স্টায় শক্তির লীলা দেখাইলেন। এই ঘটনাটি সমস্তই 
উদ্ধৃত না করিলে কবির গুড় তাৎপর্ধ্য ব্যক্ত করা যার 
না। যতদূর পার! যায় চেষ্টা কর! যাইতেছে । মহা- 
দেবের আজ্ঞায় নারদ একবার শক্তির ক্রীড়াভুবনের 
প্রতি দৃষ্টি করিলেন।-_ * 

দেব ধরধিবর আদ্যাশক্তিলীলা দেখিতে তুলিলা৷ আখি।' 
গলক না পড়ে স্থির নেত্রতার! ক্ষণমাত্র শূন্যে দেবি ॥ 
বিশ্ব অন্ধকার দেখে তপোধন দৃষ্টিহার চক্ষু দহে। 

ছুরস্ত কিরণে কাতর নারদ অন্ধের ধাতনা সহে ! 

“জগতে শক্তির লীল! দেখিতে প্রবৃত্ত হইলে নারদ 
পরমজ্ঞানীকেও অন্বীভৃত হুইতে হয় তাহার সন্দেহ 
কি? বিশুদ্ধ শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই কিন্তু সে 
বিশুদ্ধ শক্তির-শ্বরূপ একান্ত অপরিজ্ঞেয। তাহার 
পর-_- 
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বুঝি মহেশ্বর ইঙ্গিতে তখন, ললাট বিম্ষার করি। 
সে বিষম তেজ রাঁখিলেন নিজ ললাটলোচনে ধরি ॥ 
নিস্তেজ যখন সে ঘোর কিরণ, নারদে কহেন হর। 
অই দেখ খষি অনাদি ভুবনে শক্তিলীলা নিরস্তর | 
"কবি এই স্থলে যেরূপ অদ্ভুত রসের আনয়ন করিয়া- 
ছেন সে বিষয়ে আমরা কোঁন কথাই বলিতেছি না। 
প্রকৃত তথ্য এবং শাল্সার্থ কেমন প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাই প্রদর্শন করা আমাদিগের উদ্দেম্ত । তন্ত্র শাস্থের 
মতে শক্তি চিৎ এবং শিব জড়। কবি দেখাইলেন যে 
বিশুদ্ধ শক্ত-_মর্থাৎ জড়ও যে শক্তির অন্তনিবিষ্ট তাহ 
মনুষ্যবুদ্ধির একান্ত অতীত । জড়পদার্থে শক্তির সমা- 
বেশ হইয়া গেলেই মনুষ্যবুদ্ধি শক্তির প্রকৃতি পর্যয- 
লোচনায় কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পারে মাত্র; তাহাতে 
শোকসন্তাপ এবং বিশ্ময় ভিন্ন কিছুমাত্র সুখের অনুভব 
হয় না। 
অভয় হৃদয়ে হেরিল। নারদ 
শিবের চক্ষু লভি। 
দেখিলা শৃন্যেতে ছুলিছে সঘনে 
ভীষণ ব্রন্মাওচ্ছবি ॥ 
তাঅবর্ণ যথা দিবাকর কায় 
ডূবিলে রাছুর গ্রাসে । 


৩২০ 


হেমচন্দ্র 





দেখিতে তেমতি সে ভীম ব্রহ্মা 
অঙ্গে আভা পরকাশে ॥ 
রুধিরের ধারা চারিধারে বহে 
রী বহুধারা যেন ধায়। 
সেঘোর জগৎ জীবে নিরখিলে 
হৃদয় শুকায়ে যায় ॥ 
বহিছে উচ্ছখাদ সে জগত পুরি 


অন্বর বিদার করি । 


রঙ 


প্রলয়ের বাড বহে যেন দুরে 


অরণ্য নিশ্বাসে ভরি ! 


কিম্বা যেন হয় লক্ষ তুরী নাদ 


পুরিয়া শোকের তানে 


তেমতি প্রচ দারুণ উচ্ছাস » 


নিনাদে খষির কাণে! 


দয়াময় খষি নিদারুণ ধ্বনি 


শ্রবণে বিষাদ প্রাথে। 


মুচ্ছণগত হয়ে পড়ে শিব পদে 


জীববুন্দ শোক গানে ! 


বিশুদ্ধ শক্তির প্রকৃতি পর্যালোচনায় মনুষ্য হৃদয়ে 


যে ভাবের উদয় হয় তাহ! দখাইয়! তাহারই 


ংশন্বরূপ 


” কালশক্তি কালীর ব্রক্ষাণ্ড কি ভাব ধারণ করে তাহ! 


প্রদর্শিত হইতেছে-_-. 
প 
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মহাঞখধি নিরখিলা কালিকার জগতী। 
মহাশুন্তে ঘুরিতেছে ভয়ঙ্কর মুরতি ॥ 
দলমল টলমল আপনার ভ্রমণে !' 

ছুলে যেন চক্রনেমি অতি দ্রত গমনে ॥ 
হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে নাহি ধরে কল্পন।। 
ধুমকেতু জীমগতি নহে তার তুলনা ॥ 
আপনার বেগে স্থির যেক্ুদণ্ড উপরি | 
শ্রোতরূপে খেলে তাহে বেগধারা লহবী ॥ 
সচেতন অচেতন যত আছে নিখিলে। 
কৃমি কীট প্রাণিকায়! জনমে সে কল্লোলে ॥ 
বিশ্বরূপ প্রাণী জড় জন্ম যত সেখানে । 
ঘোররূপ। মহাঁকালী গ্রাসে মুখ ব্যাদানে ॥ 
অঙ্গ হতে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে | 
করালবদন। কালী নৃত্য করে হুম্কারে ॥ 
ঘুরে ঘুরে শৃন্যদেশে বিশ্বকায়া ফিরিল। ' 
বিভীষণ চিত্র এক নেত্রপথে ধরিল ॥ 
অন্তহীন হিমরাশি হিমালয় আকারে 
ধবলের চূড়া ষেন ধুধ করে তুষারে 
নিরখিল মহাখধি বিথারিত নয়নে । 
প্রলয়ের ঘোর বহ্ছি হিমদহে দহনে ॥ 

থও হয়ে হিমরাশি চওমূর্তি ধরিয়া, 

ভীম শব্দে পড়িতেছে মহাশূন্যে খসিয়] | 
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ব্রহ্গাণ্ডের লয় যেন কালান্তের নিনাদে। 
বিশ্বকেন্ত্রে বিশ্বনাথ পুরী কাপে শবদে ॥ 
প্রতিধবনি ঘনঘোর মহাকাশে চুটিল। 
দ্রশদিকে দশ বিশ্ব ঘন ঘন ছুলিল॥ 
"ইহার পর নিতান্ত কালকবলাধীন এই পৃথিবীতে 
কালশক্তির লীল! প্রদর্শিত হইস়াছে, যথ1-_ 


হেনকাঁলে স্ুবিচল মহাখষি নিরখিল 
কালরূপিণী চণ্ডী কালিকার ভূবনে-_ 
বিখগ্ডিত নরদেহ গড়ে পচা শব সহ 


রুধিরে মুষলধারা, ধার। যেন শ্রাবণে! 

জনমিছে পুনঃ তায় পশু পঙ্গী নরকাঁয়, 

সংগ্রামে পুনরায় এ উহ্থারে বধিছে |” ও 
“বশমহাবিগ্বা'র ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটি 
গল্প । দিশমহাবিদ্যা” ভূ্দেব বাবুর উপদেশান্ুদারে 
লিখিত ন্ুতরাং তাহার ব্যাখ্যায় কবির অভিপ্রায় সম্পূর্ণ 
রূপে অবগত হইতে পার! যাইত। এই ব্যাধ্যাটি সম্পূর্ণ 
উদ্ধার করা সম্ভব হইল না, ইহ! নিতান্ত ছঃখের বিষয় । 
কিন্তু পাঠকগণ সকলেই কাব্যথানি পাঠ করিয়া অনা- 
ফাসে নিজ নিজ বুদ্ধি ও মানমিক প্রবণতা অনুসারে 
উহ্বার মনোমত ব্যাখ্যা করিয়া লইতে পারেন-_ কোনও 
সঙছীর্ঘ সীমার মধ্যে উহার অর্থ সীমাবদ্ধ করিবার 
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প্রয়োজন নাই। অনেক সময়ে কবি কোনও কোনও 
পদ বিশেষ কিছু ভাবিয়া না লিখিলেও পাঠক তাহার 
সুন্দর ব্যাথ্য। করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে একটি 
কাহিনী নিষ়ে বিবৃত হইল । 

একবার হেমচন্দ্র গোয়াড়ী কুষ্ণনগরে তাঁহার বৈবা- 
হিক যছুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে যান। তাহার সেখানে যাইবার কিছুদিন পূর্বে 
গোয়াডীর এক কৃতবিদ্য যুবক যছুবাবুকে জিজ্ঞাসা 
করেন যে সতী বিয়োগের পর কৈলাসের বর্ণনা করিতে 
গিষ্া হেমবাঁবু কেন লিখিলেন "কেবল করে উল্লান__ 
নীলক-কঠের গরল ?* 

যএ বাবু এই প্রশ্নে মহাবিব্রত হইয়া পড়িলেন.। পরে 
একটু ভাবিয়া বলিলেন যে, "এরূপ লেখার কারণ 
আছে। গর্ল জানিত যে তাহাকে পান করিয়! কেহ. 
জীবিত থাকিতে পারে না--তথাঁপি এতদ্দিন সে নীল- 
কণ্ঠের কিছুই করিতে পারে নাই কারণ সতীর বৈধব্য 
হওয়! সম্ভবপর নহে। সে আজ দেখিল যে সতী নাই, 
এইবার মহাদেবকে নিশ্চয় নাশ করিব এই ভাবিয়া এত্ত 
উল্লাস করিতেছিল।* হেম বাবুর নিকট যছ্ুবাবু এই 
গল্প করেন। তিনি উত্তরে বলেন যে আপনি সুন্দর অর্থ 
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করিয়াছেন, কিন্তু আমি বিশেষ কিছু ভাবিয়া লিখি নাই। 
গরলের শ্বভাবই কুটিল--সেই জন্/ লিখিয়াছিলাম ।” 
ইংরাজী প্রভাব | হেমচন্দ্র একস্থানে লিখিয়।- 

ছেন যে তিনি বাল্যাবধি ইংরাক্ী ভাষা অভ্যাস করিয়! 
আপিয়াছেন বলিয়া! তাহার কাব্যের অনেকস্থলে ইংরাজী 
গ্রন্থকারদিগের ভাব সঙ্কলন লক্ষিত হইবে। কিন্ত 
অক্ষয়চন্্র যথার্থই লিখিয়াছেন, পণ্কবি হেমচক্ 
সত্য সত্যই সরন্বভীর বরপুত্র। সরম্বতীর, বঙ্গ সর- 
স্বতীর বরে, কৃপায়, তিনি পরস্থকে নিজস্ব *অর্থাৎ হেমস্ব 
করিতে পারিতেন। সেই হেমন্ব তিনি আমাদিগকে 
দান করিয়াছেন। আমরা এখন অধিকারী হইয়া সেই- 
গুলি আমাদেরই নিজন্ব মনে করিতেছি, তাহার কাছে 
কৃতজ্ঞ হইতেছি, তাহাকে ধন্ুবাদ দিতেছি । পরম্বকে 
নিজন্ব করাই হেম বাবুর একটি কৃতিত্ব ।” 

হেমচন্্র কিরূপে পরম্বকে হেমশ্ব করিতে পারিতেন 
তাহার একটি উদাহরণ এস্লে দিতেছি । দিশমহা- 
বিদ্যায় আছে-_ | ্‌ 


ধ্যান মগ্ন ভোলানাথ, স্বক্ধে কতু ভুলি হাত 
অতীরে করেন অন্বেষণ, 
, পরশিতে পুনর্ববার, সুকুমার তনু তার 


মমতার অভ্যাস যেমন । 
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তখন নয়ন ঝরে _ পূর্ববকথ| মনে সরে 
সরে যথা নদী প্রঅবণ। 
উহার সহিত জগদ্ধিত্াত কবি টেনিসনের "ুঃ 
01৩77০7187)এর হিষ্লো্ত পদ গুলির তুলনা করুন-_ 
79829 ০0101) %100 1০7, 1191) 179 9963 
£& 1806-1095ট 00277 61096 9159) 1659719, 
4150 00069 1019 00101001210), 2100 0০০15 
০] 01009159100, 91] 11 006৪০) 
10101) 6০1) ৪ 1955 701 8৮9]: 100, 
4 ৮০010. 1070 10987 01) 17081 1:01099০90, 
4500, ত1)5709 আও] 1000051095৩ 70:99 
900 01959, 


511700৩, 1110051190৮ ৮০০. রঃ 
দেখিতে পাইবেন ইংরাজ কবির ভাব সঙ্কলন করিয়াও 
গ্রতিভাশালী হিন্দু কবি কিরূপে জাতীয়ভাব রক্ষা! 
করিয়াছেন । 


নৃতন সবর । 'দশমহাবিগ্তায় কবি বাঙ্গালা 
সাহিত্যে এক নৃতন স্বর আননয়াছেন। ইহাতে নুতন 
নৃতন রাগিণীর অবতারণা করিয়াছেন। অক্ষরচন্্রও 
ইহার “বড়ই করুণ অথচ গম্ভীর, সরল অথচ মর্্মভেদী” 
সুরের উচ্চ প্রশংসা করিগাছেন! তিনি বলেন “রে 
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সতি রে সতি” ইত্যাদি পদের প্সুরটুকু হেমচন্দ্রের 
নিজন্ব। বৈষ্ণব কবিতে বাঁশরীর সুর মাখান আছে, 
কিন্ত মহাদেবের এ শোকে শৃরঙ্গরব নাই। ভারতের 
গড়ানিয়! টৌড়ীতে নাই । বিগ্ভার কীছুনি গীতি-_মহা- 
দেবের ক্রন্দনে গর্জন। “রে সতি রে সতি” এই ছয় 
অক্ষরেই মহাদেবের সমস্ত বিলাপ। রতি বা বিদ্যা কত 
কথাই না বলিয়়াছেন। অবলম্বন বিভিন, প্রকরণ 
বিভিন্ন । কাজেই পরিণামও ভিন্ন। এই ক্রদনের 
নৃতন রাগিণীও হেমচন্ত্রের অপূর্ব কীর্তি ।” * 

“দশমহাবিদ্যার নুতন ছন্দ অনেকের আবৃত্তির 
আয়ত্ত নহে। হেমচন্দ্রের 'জুনিয়র'-_এক্ষণে হাইক্ষোটের 
প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় বাঁলৈন 
প্যে যথাযথভাবে দশমহাবিদ্যার আবৃত্তি করিতে না 
পাঁরিলে হেমচন্দ্রের অসহথ হইত । কাহাকেও দশমহা- 
বিদ) পড়িতে দেখিলে তিনি তাহার হস্ত হইতে পুস্তক 
থাঁনি কাড়িয়া লইয়া স্বয়ং সুর করিয়া পড়িতেন। তাহার 
আবৃত্তির প্রণালীতে যেন উহার অর্থও সুস্পষ্ট হুইয়! 
উঠিত ।” 

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সন ১২৮৯ সালে ২৩শে 
পৌধ,তারিখে পূর্ববঙ্গের বিগ্ভাসাগর রায় কালী প্রসন্ন 


৩২৭ 





শ্ীশরচন্দ্ রায়চৌধুরী । 


হেমচন্দ 


'ঘোঁধ মহাশয়কে একটি পত্রে যাহা! লিখিয়াছিলেন তাহা 
এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বহ্িমচন্তর 
লিখিয়াছিলেন-__ 


প্দরশমহাবিদ্যার কিয়দংশ হস্তলিপি হইতে হেমবা বুর 
মুখেই শুনিয়াছিলাম। সেটুকু আমার বড় ভাল লাগিয়া 
ছিল। বোধ হয় সেটুকু আপনিও গ্রন্থকাঁরের মুখে 
শুনিয়া থাকিবেন। অবশিষ্টাংশ এখনও ভাল ,করিয়। 
পড়ি নাই। যেটুকু পড়িলাম তাহাতে বুঝিলাম যে 
্রন্থকারের মুখে না শুনিলে গ্রন্থের সকল রসটুকু পাওয়া 
যায় না। বিশেষ তাহার ছন্দ নুতন--মআাঁমার আবৃত্তির 
সম্পূর্ণ আরত্ত নহে। এজন্য স্থির করিয়াছি যদি কখন 
রজনী প্রভাত হয়, তবে তাহারই মুখে অবশিষ্টাংশ 
শুনিয়। হদয়ঙম করিব ।*. 


“্শমহাবিগ্ার ভাষা । দিশমহাবিগ্ার” 
'ভাষা সম্বন্ধে “বান্ধবের” সমালোচক লিথিয়াছেন-- 
“হেমবাবুর ভাঁষ! অনেকস্থলে ভাবের প্রতিধ্বনি বলিক়া 
অনুভূত হয়। নারদ বীণ! বাদন করিতেছেন, বীণ! 
কখনও বা পঞ্চমে নাঁমিতেছে, কখনও বা সপ্তমে উঠি- 
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হেমচন্দ্র 


তেছে! যখন নারদ বীণা পঞ্চমে নামাইতেছেন, তখন 
কবির ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমে নামিতেছে যথা _ 

যুছু মৃদু গুঞ্জন অঙ্গুলি স্ফুরণে। 

সরিৎ প্রবাহিল সুন্দর বাদনে ॥ 

রুণু রুণু নিক্ধণ কোমলে মিলিয়া। 

“আবার নারদরের বীণা যখন সপ্তমে উঠিতেছে তখন 
কবির ভাষাও স্ইে সঙ্গে সগুম তানের অনুকরণ 
করিতেছে-__ 

' ক্রমে গুরু গর্জন সপ্তমে ছুটিয়া। 

“যখন আননোর কথা বলা হইতেছে তখন কবির, 

ভাষাতেও যেন সেই আনন্দের প্রতিধ্বনি হহতেছে_- 
আনন্দে তরুকুল মণ্রি হাসিল। 
আনন্দে তরুডাল বিহঙ্গে সাজিল ॥ 

ণ্যখন কোথাও ধীর গতির বর্ণনা করা হইতেছে, 
তখন কবির ভাষাতেও সে ধীর গতির ভঙ্গিমা দেখা 
ষাইতেছে। 

. মুছুহাসি রঞ্জিল মহাদেব বদনে। 
বিচলিত কৈলাস মৃছু মুছু চলনে ॥ 
ধীর মুছুল গতি.কৈলাস চলিল। 
মধ্যগগন ভাগে শিবপুরী বসিল॥ 
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হেমচন্ 


“এই কয় পংক্তি পড়িলে মনে হয় যেন কৈলাদপর্বত 
ধীরে ধীরে তোমার সম্মুখ দিয়া যাইতেছে। 

“আবার যখন ভয়ানক বা বীভৎস রসের অবতারণ! 
করা হইয়াছে, তখন হেমবাবুর ভাষার মধ্যেও সেই 
ভয়ানক ও বীভৎসত্বের ছাক্া! পড়িয়াছে। 

শুভ্তি শম্বুক শীখ, মুখব্যাদীন ফাঁক” 
রক্ত জল বিদেহ লেহি লেহি চলিছে। 

গননগ সুভীষণ ফণা প্রসারণ 
উৎকট গর্জন তরঙ্গে ছুলিছে॥ 

কুর্ম কমঠি কুট উর্্মিতে লটপট 
লোহিত তৃষাঁতুর সংপুট খুলিছে॥ 

"এইরীপে আরও বহুতর স্থলে ভাষার উৎকর্ষ দেখা' 
যাইতে পারিবে ।৮ 


'আস্তরীক্ষ” কবি । পণ্ডিত রামগতি গ্তায়রত্ব 
একস্থানে লিখিয়াছেন প্বৃত্রসংহার, ছায়াময়ী, ও দশ- 


মহাবিদ্য এই তিনথানি পুস্তক পাঠ করিয়া! হেমবাবুকে 
আন্তরীক্ষ কবি বলিতে আমাদের ইচ্ছা! হইতেছে । 
* কারণ দেখা যাইতেছে ষে তিনি পার্থিব পদার্থ অপেক্ষা 
অন্তরীক্ষস্থিত পদ্দার্থের বর্ণন করিতে অধিক ভালবাসেন, 
বর্গ, ঝুুঁরপুরী, স্ুমেক, বিছবাৎ, বজ্ঞ, গ্রহগণ, নক্ষত্রমণ্ডল 
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রামগতি ন্যায়রতু 


পঙ্িত 


হেমচন্দ্র 





রাশিচক্রস্থান প্রভৃতির বর্ণনা করা এবং তন্মধ্যে কল্পনা- 
প্রন্থুত নানাবিধ নিগুঢ় তাৎপর্যের স্থাপন ও ব্যাখ্যা! 
কর! তাহার নিদর্শন |” 

বাস্তবিক দৃশ্য ও অনৃশ্ত জগতের সর্বত্রই হেমচন্দ্রের 
কল্পনা-বিহঙ্গের গতি অব্যাহত, কিন্তু ওয়ার্ন ওয়ার্থের' 
স্টা় তিনি সর্বদাই 


705 6০ 006 10150150 00105 ০ 1007561 
2100 10179, 


অথবা কবি কাব্যান্তরে স্বয়ং যাহ! লিখিয়াছেন__ 


রঙ 


যাইনি নিমেষ পল 
ছাড়িয়া এ ধরাতল। 
তবুও ভমিন্থ স্বর্গ মর্ত্য রসাতল। 


অলৌকিক ঘটনার আলোচনা করিতে করিতে ও 
হেমচন্জ্র কখনও ইহলৌকিক কথ বিস্থৃত হন নাই, অতি- 
মানবের আলোচনা পপ্রসঙ্গেও মানবের শিক্ষণীয় বিষয় 
সমূহের অবতাণা করিতে ভুলেন নাই__মানবের জীবন 

* সমস্তার আলোঁচন1 করিতে বিস্বৃত হন নাই। আমুরা 
এইদিক্‌ হইতেও তাহার কাব্যথানি দেখিব। 


'হেমচন্দ্র 





জীবনসমস্তার আলোচনা । বাঞ্গলা-সাহি 
ত্যের একনিষ্ঠ সেবক ৬নিত্যরুষ্চ বন্থু মহাশয় ১৩*৫ 


সালের “সাহিত্যে” “কাব্যকথা, শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত 
পন্দর্ভে লিখিয়্াছেন, *ইংরাজী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ 
কবি ও ওপগ্তাসিক স্কট সম্বন্ধে প্রদিদ্ধ দার্শনিক ও 
সমালোচক কাঁলাইল বলিগ্জাছেন-_1)6718 19 0- 
(0106 90000210011) 21923809021, ০01 
10০০277017১ 2%761)5, 109 00959 110 ৮7169]9 
10) 07০ 2159৮ [/55052% 06 5য1909009, 11 1015 
1)9787৮ 00976 ৮75 1009 ৫9991 61011)29 আগা0 
€০ 7০ 0৮১9:5৭. মানবের এই রহস্তপূর্ণ জীবনসমন্তার 
কথ! যাহার হৃদয় মনকে আন্দোলিত করিতে পারে না, 
কালণইল তাহাকে কবি-শ্রেণীর মধ্যে উচ্চাপন দিতে 
প্রস্তুত নহেন। বাস্তবিক ধিনি দুর্লভ কবি প্রতিভার 
অধিকারী হইন্া কেবল “বসম্তভূষিতা বনুন্ধরা+ আর 
“সেই মুখখানি লইয়া কালাতিপাত করেন, তিনি যে 
স্বীয় শক্তির সদ্যবহার করিতেছেন না, ইহা সুদমালো- 
চক মাত্রেই স্বীকার করিবেন” 

কালণইলের এই উচ্চ আদর্শ লইয়া বিচার করিয়া 
নিত্যকৃষ্ণ বন্গু মহাশয় বলেন, “বিদ্যাপতি হইতে ভারত- 
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৬নিত্যকুষণ বসু । 


হেমচজ্ঘ 


চন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালার প্রাচীন কবিকুল আমাদিগকে 
এ বিষয়ে বড বেশী সাহায্য করিতে পারেন নাই। 
বৈষ্ণব কবিদল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংশয় থাকিলেও, মুকুন্দ- 
রাম ও ভারতচন্দ্র যে অনেকস্থলেই অবিমিশ্র জড়তায় 
পরিপূর্ণ এ বিষয়ে বোধ হয় সকলেই আমাদের কথায় 
সায় দিবেন। আর বৈষ্ণব কবিদিগের প্রতি অনুরাগের 
আধিক্যবশতঃ আমরা তাহাদের জড়ভাগ উপেক্ষা 
করিলেও, কালণইল বোধ হয় তাহাদ্দের কবিতায় ইন্দ্র 
বুত্তিরই অধিকতর বিকাশ দেখিতে পাইতেন। তাহা- 
দের রচনার ভিতর অনেক স্থলে চুদ্ধন ও পরিরস্তণের 
এত ছড়াছড়ি যে ঘোরতর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাবাদীকেও 
পরাঞ্জয় মানিতে হয়। * * * * 
প্রাচীনের দল ছাড়িয়া দিয়া আধুনিক যুগের অগ্রণী 
বঙ্গের কাব্যবীর মধুন্দনেও কার্লাইল প্রোক্ত আধ্যা- 
ত্বিতার কোনও সন্বন্ধ পাই না। * * বের 
প্রিয় কবি তাহার বীরাঙ্গন! নির্বাচনে যে দুই একটি 
বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমর! তাহার কোনও 
প্রকার মার্জনা দেখিতে পাই, না। বীরাঙ্গনা বর্ণিত 
তারা বা অহ্জ্যার চরিত্র কবির অনবধানতার ফল 
বলিয়া ধরিয়া লইলেও উহার! তাহার পবিত্র কাব্যের 
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হেমচজ্া 





ছুরপনেয় কলঙ্ক। কাঁমুকতাঁর পরিণাম না দেখাইয়। 
কেবল উহার সাফল্য মাত্র বর্ণনা করিলে কাব্যের 
উদ্দেশ্ত একবারে বিফল হইয়! যায়।” 

নবীনচন্ত্র সগ্থন্ধে নিত্যকৃষ্ণ বলেন-_ইনি প্রথম 
জীবনে যৌবনবৃত্তি লইয়া এত বিব্রত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন ষে, ইহার লেখনী মুখে যৌবন ও ভোগের কথা 
ছাঁড় মার কোনও কথাই বড় একটা শুন! যাইত ন!। 
তৎপরে ইনি “পলাশীর যুদ্ধ ও “রঙ্গমতী” “কাব্যে 
দেশের ছুর্দিশায় কীদিয়া বীণাঁপাণির চরঞ্রণ পূর্ববকৃত 
অপরাধ ভঞ্জনের চেষ্টা করেন। সম্প্রতি ই'হার লেখনী 
সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হুইয়াছে। আমাদের বরাবর এই 
আশা! ছিল যে, নবীন বাবুর নবীন কাব্যত্রয়ে * মান- 
বের জীবনগত বিবিধ সমস্তার এক স্ুসঙ্গত ও সমীচীন 
মীমাংস! দেখিতে পাই । কিন্তুকবি ইহাদের ভিতর 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, বিশ্বাস ও 
যুক্তিমূলক এত বিভিন্ন প্রকার তত্বের সমাবেশ করিয়া" 
ছেন যে, তাহাদের একটা স্থশৃঙ্খল সমন্ব্ন করিতে পার! 
যায় না। আমরা কথাটা কেবল বলিয়াই ক্ষান্ত 


* রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস। 


ফ্‌ ২৩৭ 


৬৫৯৬৩ 
০০ 


হইলাম । গাঁঠকবর্গ যদি ইহার প্রমাণ দেখিতে চান, 
তবে পঙ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাড়ে মহাশয়ের সমা- 
লোঁচনা পাঠ করিবেন। * * মূল গ্রন্থত্রয়ের 
আলোঁচন! করিয়া এবং পাড়ে মহাশয়ের সমালোচন! 
দেখিয়া, নবীন বাঁবুর শেষ বয়দের সাহিত্য-সস্তান গুলি 
যেকোনও কালে লোকান্বরাগ উপার্জন করিতে 
পারিবে সে বিষয়ে আমাদের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ।” 

হেমচন্দ্র সম্বন্ধে নিত্যরুষ্ লিখিয়াছেন, পবালালা 
সাহিত্যে ক্ষবিবর হেমচন্দ্রের হৃদয়ই আধুনিক যুগের 
এই জীবন সমন্তাঁর আবর্তে সর্ব প্রথম উদ্বেলিত হুইপ 
উঠে। হেমচন্দ্রের প্রথম বয়সের “চিন্তাতরঙ্গিনী+ হইতে 
তাহার শেষ বয়সের “দশমহাবিদাাঠ পর্যন্ত ইন্তার পরি- 
চয়স্থল। এতত্তিন বন্ৃতর খণ্ড কবিতাতেও ইহাঁর 
বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তত্ববূপ তাহার 
জীবন-মরীচিকা, গঙ্গার মূর্তি প্রভৃতি উল্লিখিত হইতে 
পারে ।” 

বাস্তবিক যে সকল গভীর তত্ব স্ষ্টির উন্মেষ হইতে 
মানবকে আলোড়িত করিয়া আদিতেছে, যাহার 
মীমাংসা করিতে কত শত গভীর দাশনিক, বৈজ্ঞানিক 
ও ধর্মনবেনা প্রয়াস পাইয়াছেন ও পাঁইতেছেন, হেম- 


৩৩৮ 


হেমচক্দ্র 


চন্দ্রের হদয়ও সেই সকল ভাবে আলোড়িত হইয়াছিল 
এবং সেই ভাবনিচয়ের ছার! তাঁহার কাব্যে ইতস্ততঃ 
প্রতিফলিত হইয়াছে । যথা-_ | 


কেন ভগবান হেন পৃথিবী রচিল। 

কনুষ পাথারে পরে কেন ডুবাইল ॥ 

মাটির শিকলে কেন আত্মা মন বাধ । 

আলো অধারিয়া করি কেন দেন ধাধা ॥ 

মনে হয় ভেদ করি দেহের পিগ্তর। * 

বিভুপাশে গিয়ে যোড় করি ছুই করু॥ 

স্বধাই এ নরলোক হ্জন কারণ। ইমতাদি 
(চিন্তাতরঞ্জিনী ) 


জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে! ্ 
০ সু সং রং 
কত যুবা খৌঁবনেতে, চড়ি আশা বিমানেতে, 
ভাবে ছড়াইবে ভবে যশঃপ্রভ1 আভা রে। 
তুলিবে কীর্তির মঠ, স্থাপিবে মঙ্গল ঘট 
- প্রণত ধরণীতল দিবে নিত্য পূজা রে ॥ 


সং সং গা ০ 


কালের করল শোতে; ভাসে যবে জীবনেতে, 
এই সব আশালুন্ধ প্রাণী থাকে কোথা রে। 
| (কবিতাবলী ) 


৩৩৯ 


হেমচন্র 


৩৪* 


কি হেতু হইল স্থষ্ি, সৃষ্টি কি প্রকারে 
পঞ্চভূত, আত্মা, মনঃ প্রকৃতি প্রথমা, 
পরমাণু, পরমায়ুং উৎপত্তি, বিনাশ, 
কাল, পরকাল, ভাগ্য, বিধি সংস্থাপন1। 


পুরুষ প্রক্কৃতি ভেদ হৈল কিবা হেতু, 
হইল বা! কতকাল, কিরূপ সে ভেদ, 
ছিল কিম্বা নাহি ছিল সে ভেদ আদিতে, 
হইবে কি না হইবে পুনঃ সে অভেদ। 


কতকাল কোন্‌ বিশ্ব বিরাজে কি ভাবে», 
স্টির প্রারস্তে মুর্তি স্থিতি কি প্রকার ? 
কেন ব! জগৎ গর্ভে সকলি অস্থায়ী, 
সদ] পরিবর্তশীল জড় কি চেতন । 


. 


কিরূপে অণুর সৃষ্টি, জীবের অঙ্কুর, 
হইল আদি মূহুর্তে, বিনাশন যবে 
কোথায় কি ভাবে রবে পরমাণুকুল ; 
জীবাত্মা অনিত্য কিবা! নিত্য চিরদিন। 


এই বিশ্ব স্ুপ্রত্যক্ষ_এ সৌর জগৎ-- 
বর্তমান কতকাল থাকিবে এ আর * 
নরদেহধারী প্রাণী মন্থজ আখ্যাত 
ধরিবে কি মুর্তি পুনঃ কল্লাস্তর পরে । 


হেমচঝ্র 


পাপ পুণ্য কিসে হয়, ছুষ্কৃতি সকৃতি, 
অদৃষ্ট-অধীনগণে ঘটে কি প্রকারে ; 
স্থখ হৈতে মানবের ছঃখ পরিমাণ 

' সুরুতর কেন এত জগতী মণ্ডগে। 


অন্য জীব-আজ্মা আর নরের আত্মায় 

কি ভেদ, কি ভেদ দেব মানব-সম্তাঁনে, 

হুখ ছুঃখ ভোগাভোগ, যুক্তি বা নির্বাণ, 

দেবত1 মানব, দৈত্য ভিতরে কি ভেদ 1* 
€ বুত্রসংহার ) 


বল কোথা বল কোথ। পরকাল, ৪ 
কি প্রথ। সেখানে ভোগে কি জঞ্জাল, 

জীীবদেহ হতে কৃতান্ত করাল 
জীবাত্মা বখন খেদায় দুরে ? 


কে বলিবে--কে জানাবে- দেখাবে আমায় 
বিধাতার সেই পথি, নরের চরম গতি, 
পরলোক, মুক্তিপথ, কিরূপ কোথায় ! (ছাঁয়াময়ী) 


*দশমহাবিদযা”তেও কৰি প্রশ্ন করিতেছেন-_- 


সুখ কি জীবিতমানে ? কিব] অর্থ নির্ববাণে £ 
ক হতে জনমিল জগতের যাতন] ? 
অশুভ স্জন কার? নিরমল বিধাতার 


মানস হতে কি এ মলিনত। রচনা ?” 


৩৪১ 


হেমচন্ধ 





“দশমহাবিদ্যার অন্ত একস্থানে কবি এই প্রশ্নই 
স্বতন্ধ ভাষায় উ্থাপিত করিয়াছেন। 


উৎকট ইহলীল! তাহারে কি সম্ভবে ? 
সতী কি অশিব, শিব ! আসিছেন এ ভবে ? 
জীবদুঃখ তবে কি গে! অনাদ্যারি রচনা? 
অদম্য তবে কি দেব পরাণীর বাঁতন1? 
জগৎ স্বজন লীল। ছুঃখ দিতে প্রাণীরে ? 
না জানি কি ধর্ম তবে ধর দেবশরীরে ! 
পবান্ধবে*র সমালোচক বলেন, “অশুভ স্থজন কার ? 
এই প্রর্থটকে দশমহাবিদ্যার মুল ভিত্তি বলিয়। গ্রহণ 
কর!'ষাইতে পারে । এই প্রশ্নটির উপর নির্ভর 'ুরিয়াই 
সমস্ত “দশমহাবিদ্যা, দণ্ডায়মান রহিয়াছে । অগ্রে 
গুশ্টি কিরূপ গুরুতর তাহার মীমাংসা করা যাউক, 
পরে ইহার উত্তর কি তাহারও নির্ধাণ করা যাইবে! 
"অশুভ স্বজন কার? তুমি আমি সকলেই কেহ 
বাত্রুন্ধ ও বিরক্ত হইয়া, কেহবা দীর্ঘশ্বান ত্যাগ 
করিতে করিতে আপনাকে আপনি মুহূর্তে মুহূর্তে এই 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। উদ্যমশীল সাহসী যুবক 
সারের কুটিল শ্রোতে এক একটা সৎগ্রবৃত্তি,. এক 


৩৪২ ৪ 


হেমচন্দ্র 


একটি সদাঁশ! বিসর্জন দেয়, আর কীদিতে কীদিতে 
লিজ্ঞাসা করে "অশুভ শ্যজন কার? সদনুষ্ঠায়ী সদ- 
নুষ্ঠানের চারিদিকে সহ সহত্র বিদ্ বিপত্তি দেখিয়া 
হতাশ্বাস হইয়া! কাদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে, 
“অশুভ স্বজন কাঁর ?” ধার্মিক স্হত্র সহত্র চেষ্টাতেও 
ইন্দ্িয্ দমন করিতে না পারিয়া উর্ধে হস্তোত্বোলন 
করতঃ কীদিয়া কাদিয়া_ জিজ্ঞাসা করে, “অশুভ স্যজন 
কার?” বিধবা মাতা প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে অধীরা 
হইয়! কাদতে কীদতে জিজ্ঞাসা করে, নন্সশ্ুভ স্জন 
কার?” আর যিনি জ্ঞানী, তিনিও পরছুঃখে*বিকলিত 
চিত্ত হইয়া, কীদিতে কাদিতে জিজ্ঞাসা করেন, “অশুত 
ত্যজন ক্ষার?” * 

“আমরা সকলে যে শুদ্ধ আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা নহে। আমরা সকলেই 
এই প্রশ্নের একরূপ না একরূপ উত্তর দিতেছি । কেহ 
বলিতেছি, “অশুভ সংসার নিয়ম” কেহ বলিতেছি, 
“অশুভ ঈশ্বর-লীল1 1” কেহ বলিতেছি, অণুভ শঙ্পতা-; 
নের বা আহিমাণের ছুষ্টতাঁর ফল। কেহ বলিতেছি, 
অণ্ুভ গ্রহবৈগুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়। দেখ যাঁউক 
দশমহাঁবিদ্য এ প্রশ্নের কি উত্তর দেয়। 


রা ৩৪৩ 


হেমচন্ধ 


"কবি বলিতেছেন-_ 


না হও নিরাশ অরে ভক্তিমান 
_. ভুতেশ কহেন নারদে । 
ছুঃখেরি কারণ নহে জীবলীল! 
মোচন আছে.রে আপদে ॥ 
পূর্ণ সুখ ইহ জগত ভাগারে 
দেখিতে পারিবে পশ্চাতে ॥ 
* অছেদ্য বন্ধনে বাধা দশ পুরী 
ক্রমে জীৰ পূর্ণ কামনা । 
,শৌক ছুঃখ তাপ সকলি দমন 
নর এমনি বিধানে যৌজন1। 
পর পর পর এদশ জগতে 
জীবের উন্নতি ফেবলি। 
অনস্ত অসীম কাল আছে আগে 
অনন্ত জীবিত মণ্ডলী ॥ 


রং 


“অর্থাৎ এই ষে ছুঃখরাশি অনস্ত সমুদ্রের স্তায় চাঁরি- 
দিকে বিস্তারিত রহিয়াছে, দেখিতেছ, এ অশুভ চিরদিন 
থাকিবে না। এক একটি করিয়! বিবর্তের স্বাভাবিক 
নিয়মে এই অশুভ মালার নিরাকরণ হইতে থাকিবে। 
শোক, ছুঃখ, তাপ প্রভৃতি নানাবিধ মনঃগীড়া এক 


একটি করিয়! সংসার হইতে বিদান লইবে। 
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সর্বশেষে এই ছুঃখময় জগতেই মনুষ্য পুর্ণ সুখ দেখিতে 
পাইবে । যে কবি আশার এই মোহন স্বরে পাঠক- 
দিগকে বিমোহিত করেন, তিনি আমাদের বিশেষ 
থন্তবাদের পাত্র। আর আমাদের মধ্যে ধাহার! শোক- 
পীড়িত, ছুঃখাহত বা তাপদিগ্ তাহারাও এই সী'ত্বনাময় 
কাব্যের গ্রন্থকারকে একান্তচিত্তে আদর করিবেন 
সন্দেহ নাই। এ 

“কবি ষে শুদ্ধ আমাদিগকে সাস্বন। দিয়াছেন, তাহ! 
নহে। তিনি আমাদের গন্তব্য পথেরও নির্দারিণ,করিয়া- 
ছেন। চরম শুভ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন__ * 

লক্ষ্য করি তারি পথ, চাল নিজ মনোরথ » 

শীবজন্মে ভয় কিরে ? জগদন্বা জননী । 

“অর্থাৎ 'মাভৈঃ! মাটভঃ! আকাশে বিদ্যুৎ 
কর হস্ত করিতেছে, করুক ; ভীত হইও না। শরীরে 
অগণিত বুষ্টিধারা নিপতিত হইতেছে হউক? তাহাতে 
বিচলিত হইও ন|। যাহার্দিগকে লইয়া তোমার 

ংসার বিপণি সাজাইয়াছিলে, তাহারা কোথার গেল, 
আর ফিরিল না) হউক, তাহাতেও বিষপ্ন হইও না। 
দেই চরম গুভের পথ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। 
জগদঘ্বা এখানে তোমাকে বিবিধ তাড়ন। দ্বিতেছেন, 
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দিউন, তাহার জন্য বিলাপ করিও না। কারণ ইহা 
নিশ্চিত জানিও জগন্স্ী জগন্মাতা অনতিবিলম্বে 
তোমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তোমার সর্বধঃখ হরণ 
করিবেন। যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার দুঃখে, শোকে এই 
জপমাল! ম্মরণ করিতে পারিবে, দুঃখ শোকে তাহার 
কিছুই কষ্ট হইবে না! কবিও একস্থলে ইহার আভাঁদ 
দিয়াছবেন-_-তিনি খলিয়াছেন-_ 
হের দশরূপ ( দশরূগা দশমহাবিদ্যা) 
ভব৪ঁবে পাৰে কুল। 

পামাদের কর্তব্য সম্দ্ধে কবি আরও একন্থলে 
বলিয়াছেন-- 

+.. ধরম ধরম গর. আপন ক্রিয়া কর, «. 

সংযত করি মন, তাহাদের নিয়মে | 

“অর্থাৎ যেয়ে কর্মে প্রবৃত্ত আছ, সে সেই কর্ম 
অনুমারে আপনার কর্তব্য নির্ধারণ কর। তুমি তোমার 
কার্য কর। জগতের ছুঃখরাশি দেখিয়া হতাশ ঝ 
নিরাশ্বাস হইও ন1। সদ! “সত্যপথে রাখি মন নিজ নিজ 
কর্তবা কর্ম সম্পাদন কর। 

*পূর্ববোক্ত সকল কথাগুলি একত্রিত টা ছ্মে 

বাবুর দশমহাবিদ্যায় কি শিক্ষা করা যায়? হেমবাবু 
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বলেন, মনুষ্য দুঃখে শোকে অভিভূত হইও না। 
বর্তমান অশুভ চিরস্থায়ী নহে। ঈশ্বরকপায় এ অশুভ 
নিরারুত হইয়া ইহারই স্থলে শুভ আঁসিবে। যাহাতে 
চরম শুভ জগতে আমিতে পারে, তাহার চেষ্টা কর। 
বর্তমান সময়ে সত্যপথে থাকিয়া! আপন আপন কর্তব্য 
অনুসারে আপন আপন জীবন নিয়মিত কর। ভগবদ্‌ 
গীতাতেও এই শিক্ষা লাভ করা ধাইতে পারে । ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-_- 

নথ ছুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাঁভৌ জয়াজ়ী। 

ততে। যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাঁপমবাগ্ন/সি ॥৮ 

অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাঁভ, জয়, "পরাজয় 
গ্রভৃতির বিচার এখানে করিও না। যুদ্ধ এক্ষণে 
তোমার কর্তব্য কর্্ম। অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধ করিলে 
তোমার প্রত্যবায়গ্রন্ত হইতে হইবে ন1। হেম বাবুর 
শিক্ষা বর্তমান বঙ্গবাসী ও ভারতবাসীদের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । পরাধীন দেশে মন্ুষ্বের মন স্বভাবতঃই 
নৈরাশ্তের অন্ধকূপে ধীরে ধীরে ডুবিতে থাকে । রুদ্ধবেগ 
নদীর ন্যায় পরাধীন ব্যক্তির হৃদ্গত যাবতীয় আশা! 
হদয়েই পর্যবসিত হয়। নৈরাগ্প্রবণ পরাধীন দেশে 
যিনি হেমবাবুর ন্যায় আশার নঞ্জীবন সঙ্গীত শ্রবণ 
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করান, তিনি নীতি ও সুখ উভয়েরই পথ পরিসষ্কৃত 
করেন। এস্বলে আরও বল! যাইতে পারে যে, যে 
কবি ভাঁরতবিলাপ ও ভারতসঙগীত লিখিয়া আমাদের 
নিরাশ হৃদয়ে আশার উদ্দীপনা করিয়াছিলেন, সেই 
কবিই “্রশমহাবিদ্যা। লিখিয়া আমাদের নৈরাশ্টের 
দমন করিতেছেন । সংক্ষেপতঃ লাভালাভ বিবেচনায় 
“আমরা, হেমবাবুর দশমহাবিদ্যাকে উত্তম শ্রেণী ভুক্ত 
করিতে কিছুমাত্র সঞ্চিত নহি। আমাদের বিশ্বাস 
যে দশমহাধিদ্য! পাঠে ভারতবাসীর নীতি ও সুখ উভয়ই 
পরিপুষ্ট ও পরিবদ্ধিত হইবে। 

পকবি কহিতেছেন, অশুভ ক্রমে ক্রমে নিরাকৃত 
হুইয়! অশুভস্থলে শুভ আপিবে। কিন্তু একথা প্রমাণ 
কি? প্রমাণ ইতিহাসে । পৃথিবীতে কিরূপে অল 
অল্পে সভ্যতার বিকাঁশ হইতেছে, তাহা কবি বিশেষ 
দক্ষতার সহিত আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। কবির 
বর্ণন! হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কিরূপে অল্পে 
অল্পে অশুভ স্থলে শুভ আনীত হইতেছে । কবি বলি- 
তেছেন যে, সংসার পটের প্রথম অঙ্কে দেখিতে পাইবে 
মনুষ্য মনুষ্যকে আত্মরক্ষার্থ বিনাশ করিতেছে। সে 
অস্কের মুলমন্ত্র সংহার । সেখানে প্রন্কৃতিরূপা দেবী 
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নরমুণ্মালে বিভূষিত হুইয়! অহরহঃ নরবিনাঁশ করিতে- 
ছেন! সেখানে যাহা কিছু শিব, যাহা কিছু শান্ত, 
তাহাই দেবী-পদদলিত হইতেছে । সেখানে প্রককতিরূপ! 
দেবী বিভীষণা, রক্তবদনা, উলঙ্গ, লোহিতনয়না, 
কৃষ্ণবর্ণা। 

“আবার সংসার পটের দ্বিতীয় অঙ্কে দৃষ্টিপাত কর, 
দেখিবে, তথায় অশুভ কিঞ্চিৎ নিরাকৃত হইয়াছে । 
দেখিবে, তথার সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হইতেছে। 
প্রকৃতিরূপা দেবী সেখানেও ভীমা, নৃমুণ্ডমাগিনী, লোল- 
রসনা অউ্রহাসিনী। কিন্তু এ অস্কে দেবী উলঙ্গিনণ নহেন। 
তিনি ব্যান্রচন্ম পরিধান করিম়্াছেন। পৃর্কের হা 
সংসারে চতুর্দিকে এখনও চিতা জিতেছে । “কিন্ত 
প্র চিতার মধ্যে প্রস্ফুটিত পদ্মও দেখা যাইতেছে ১ দেবা 
অসভ্য মন্তষ্যের মনে এই প্রথম জ্ঞানের অস্কুর গ্ররোপিত 
করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্য পৃর্বের্ব পর্ববতগহ্বরে, বৃক্ষ 
কোটরে বা! ভূগর্ভে বাস. করিত। এক্ষণে তাহার৷ জ্ঞান- 
বলে খড়গ কর্তরী লইয়া ্বীয় স্বীয় আবাস ভূমি প্রস্তুত 
করিতেছে। | 

“সংসার পটের তৃতীয় অস্কে দেবী মনুষ্যকে সভ্যতার 
পথে অগ্রসর করাইতেছেন। সেখানে দেবী নরনারীর 
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মধ্যে দাম্পত্য প্রেম সঞ্চারিত করিতেছেন। অসভ্য 
মনুষ্যের মধ্যে পরিণয়প্রথা প্রথম প্রবর্তিত হইতেছে। 
“কবি দেখাইতেছেন সংলাঁরপটের চতুর্থ অঙ্কে দেবীর 
আর সে ভয়ঙ্করী মুর্ভি নাই। তিনি সেখানে মন্ুষ্ের 
মনে অপত্যন্সেহ সঞ্চারিত করিতেছেন । যতদ্দিন পরি- 
ণয় প্রথা প্রচলিত ছিল না, ততদিন অপত্ন্নেহের 
প্রাবল্য অনুভূত হুইত না। কিন্তু এখন নরনারী 
সন্তানসন্ততির প্রতি গ্রচুর ন্নেহ প্রকাশ করিতেছে। 
“সংসার পটের পঞ্চম অঙ্কে মন্ুষ্যের মনে প্রথম 
ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উদ্দিত হইতেছে। সংসার পটের 
ষষ্ঠ অঙ্কে মনুষ্য মনুষ্যকে প্রীতি করিতে শিখিতেছে। 
অর্থাৎ পূর্ব্ব অঙ্কে মনুষ্য প্রত্যুপকার স্বরূপ পিতা 
মাতাকে ভক্তি করিভে শিখিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে 
মনুষ্য মনুষ্যমাত্রেই প্রীতি করিতে শিখিতেছে। সংসার 
পটের সপ্তম অন্কে মনুষ্য পরম্পর পরম্পরের সাহাষ্য 
করিয়া পরস্পর পরস্পরের শ্রম লাঘব করিতেছে। 
ংসার পটের অষ্টম অঙ্কে মনুষ্য দারিদ্র্য অন্ুরকে 
নিহত করিতেছে । অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য দারিদ্র্যের 
সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না । কিন্তু যতই সভ্যতার 
[বকাশ হয়, ততই মনুষ্য দারিদ্র্যরকে পরাভূত করিতে 
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শিক্ষা করে। সকলেই জানেন যে সভ্যদেশে দুর্ভিক্ষ 
হয় না। 


ণনংসারপটের নবম অঙ্কে মনুষ্য পাঁপকে পাপ 
বলিয়া ঘ্বনা করিতে শিখিয়াছে, এবং পাপের জন্য অন্ু- 
তাঁপ করিতে আরস্ত করিয়াছে । | 


প্পর্বশেষে কবি দেখাইতেছেন যে, সংসার পটের 
দশম অক্ষে মনুষ্য দুঃখ শোঁক তাপ গ্রভতি সমস্ত পরাঁভব 
করিয়া সর্ধমঙ্গলার মধুর শাসনে পরম্পর দয়ার অমৃত 
সিঞ্চনে সর্ঝ প্রকার সুখভোগ করিতেছে। / 


“কবি ষে সভ্যতার এই দশমূর্তির বর্ণনা! করিয়াছেন, 
ইহা কি কেবল কবি করন1? সভ্যতার এই চিত্র যে 
কল্পনাবল, তাহ! আমরা অস্বীকার করিতেছি না। 
আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে কর্পনা-বানুল্য 
সত্বেও এই বর্ণনার মুল ভিত্তি প্রতিহাঁসিক সত্য ও এঁতি- 
হাঁসিক ঘটনা । যিনি বিজ্ঞানের চক্ষে ইহাকে আলো- 
চনা করেন, তিনি বলেন যে সভ্যতার পুর্বোক্ত অধি- 
কাংশ মূর্তিগুলিই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
আজিও বিরাজ করিতেছে । * * * হেম বাবু 
দেবীর দশমুর্তির সহিত সভ্যতার দশ অবস্থার সংযো- 
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জন! করিয়! কল্পনার সহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের সুন্দর, 
বিমিশ্রণ সম্পাদন করিয়াছেন ।৮ 

চিন্তাশীল লেখক নিত্যকৃষ্ণ বন্থু মহাশয় বলেন, 
প্দশমহাবিদ্যার কবি আত্মবিশ্বাস অনুসারে এই কঠোর 
(জীবন) সমস্তার মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন । তিনি 
আশ্বাস দিতেছেন-_. 


না হও নিরাশ ওরে ভক্তিমান মোচন আছে রে আপদে ! 
পরস্-- 
'জীবজন্মে ভয়কি রে জগদম্বা জননী! 


“্জী/বজন্ম অশেষ দুঃখের নিদান, সন্দেহ নাই। 
কিশ্ত একদিন সে অশেষ ছুঃখেরও অবসান, হইবে । 
যতদ্দিন তাহা না হয়, এস, আমরা জীবন মরণের 
অধিষ্ঠাত্রী সেই জীব' জননীর উপর নির্ভর করিয়া স্বধর্মন 
সাধনে নিরত হই। জীবন সমস্তার এই মীমাংসা ষে 
অতি সহজ ও সরল, তাহ! সকলেই স্বীকার করিবেন। 
আমাদের বিশ্বাদ যে '"দশমহাবিগ্যাঃ পাঠে অনেক 
শিক্ষিত. বাঙ্গালীযুৰক উদ্বেল চিস্তা-সমুদ্রের কুলে 
আসিয়। পৌছিয়াছেন। এজন্ত আমরা কবিকে আন্তরিক 
গ্রশংসাবাদ করিতেছি। আশা করি, তাহার অন্তান্ত, 
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গ্রন্থ সাহিত্যভা গার হইতে বিলুপ্ত হইলেও একমাত্র 
“দশম্হাবিগ্া তাহাকে চিরদিন বাঙ্গালী পাঠকের 
হৃদয়ে অমর করিয়! রাথিবে।” 

জীবন-সমস্তার আলোচনাকে কবির প্রধান কর্তব্য 
বলিয়া ম্বীকার করিলে হেমচন্ত্রের স্থান যে মাইকেল 
মধুহুদন ও নবীনচন্দ্র অপেক্ষা অনেক উচ্চে তাহা 
নিত্যকৃষ্চ বস্থু মহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৩০৫ 
সালে যখন রবীন্দ্রনাথের অনেক অমর কাব্য প্রকাশিত 
হইয়া গিয়াছিল, তখন নিত্যকৃষ্ণ কালণইলেব্র নির্দেশ 
অনুসারে বাঙ্গলার প্রধান কবিগণের কাব্য সমালোচনা 
করিয়া লিখিয়াছিলেন ষে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই কোন 
পরশ্নাত্মক স্রা সন্দেহাত্মক বাক্যে উপসংহার করেন। 
হেমচন্দ্রের স্তাঁয় "মাতৈঃ মাভৈঃ রবে প্রসারিত করে 
আমাদের উদ্বেলিত হৃদয়ের উপকূলে আসিয়া দাড়াইতে 
তাহার সাহস হয় না।” 


চন্দ্রনাথ বস্থর মত্তব্য। “দশমহাবিদ্যাঠ 
সম্বন্ধে সুঘীবর্গের ষে সকল অভিপ্রায় আমর! পূর্বেই 
*প্রকটিত করিয়াছি, তাহা হইতে প্রতীত হইবে উক্ত 
কাব্যথানি শিক্ষিত বঙ্গদমাজে কিরূপে গৃহীত হইয়া- 
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ছিল। “বান্ধবেঃর সমালোচক যথার্থই লিথিয়াছেন ষে 
“্দশমহাবিদ্যা বঙগভাষায় এক অতি উজ্জ্বল রত্ব।” কবি 
স্বয়ং এই কাব্যথানিকে তাহার অন্ততম শ্রেষ্ঠ কাব্য 
বলিয়। মনে করিতেন_-একথা আমরা স্তর গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি হেমবাবুর বন্ধুগণের মুখে শ্রবণ 
করিয়াছি । কবি যে উহাকে শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া মনে 
করিতেন তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, এই কাব্য- 
থানির প্রথম সংস্করণেই ১৫০০ সংখ্যা পুস্তক মুদ্রিত হইয়া- 
ছিল। কবিবরের রচিত আর কোনও কাঁব্োর প্রথম 
করণে এত অধিক সংখ্যক পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। 
কাব্যথানি ছন্দের 'অভিনবত্বে, কল্পনার গ্রাচুর্য্যে এবং 
ভাবের গভীরতা কাব্যরসক্ঞ পাঠকগণের নিকট যেরূপ 
অপূর্ধব সমাদর পাইয়াছে তাহাতে এতৎসম্বন্ধে আমাদের 
অধিক কিছু বলিবার নাই। ১৮৮৩ খুষ্টান্দে বেঙ্গল 
লাইব্রেরীর রিপোর্টে সুক্ষদশী সমালোচক চন্দ্রনাথ বস্তু 
মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রদঙ্গ সমাপ্ত. করিব। 
চন্ত্রনাথ লিখিয়াছিলেন-.. ও 
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